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স্মুীপপাত্র 


“তারকা যদদ্ধ” প্রতারণা এবং সংকট 


মহাকাশের সামারকীকরণ ঃ যুদ্ধের এক নতুন বিপদের উৎপত্তিস্থল ... 


সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্তরমুক্ত মহাকাশের পক্ষে 

মার্কিন যুন্তরাষ্ট্র ঃ মহাকাশ মারফৎ সামরিক প্রাধান্য 

মার্কিন 'ঝ্ট্্যাটোজক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ”_ঢাল না তলোয়ার ? 
“াবশুদ্ধ” বিজ্ঞান না ম্যানহ্যাটান-২ ? 

নিউক্লিয়র অন্ত্রসঙ্জা না তার ধবংসসাধন ? 

স্থিতিশীলতা না অজানার উজানে ? 

অন্্রপ্রাতযোগতা বন্ধ করার উপায় 

উপসংহার 


রাসায়নিক যুদ্ধ নাষদ্ধকরণ আবাশ্যক 
রাসায়ানক অন্ত্রাদ £ সাধারণ ধারণা 
মার্কিনী সমর-_রাসায়ানকের সক্ষমতা 
আক্রমণের রণ-নীতি 
যুগ্ধ অস্্রাদর কর্ম-পরিকষ্পনা £ মানবজাতির পক্ষে নৃতন বিপদ 
রাসায়নিক যুদ্ধের আশঙ্কা অবশ্যই দূর করতে হবে 
ইউরোপকে রাসায়নিক অন্ত্রাদির কবল থেকে মুক্তি প্রদান 
যুগ্ম অন্তরা সৃষ্ট ভীতি থেকে মানুষকে রক্ষাকরণ 
উপসংহার 


এশিয়ার পক্ষে নিউক্লিয়র যুদ্ধের পরিণাম 
এশিয়ার মাকন সামরিক ঘাঁটসমূহ 
এই অঞ্চলের দেশগুলির আস্তিত্বের পক্ষেই বিপদস্বর্প 
বিজ্ঞানীদের উৎকণ্ঠা ও দায়িত্ব 
“নিউক্রিয়র শীতকাল” কী ? 
“নউরিয়র শীতকালের” সমর্থক ও বিরোধীরা 
বিশ্ব পরিবেশগত বিপর্যয় 
আপেক্ষিক নিরাপত্তার মোহ 
আসন্ন বিপদাশঙ্কা লাঘব ও দূর করবার নির্ভরযোগ্য উপায়সমূহ 


“তারকা যুদ্ধ” 
প্রতারণা এবং সংকট 


সহানক্াশ্ে্স সামব্লিকীবব্রল 2 
স্বুদ্ধেব এক নতুন ব্িপিদেক্স উতপভিজ্ছল 

মহাকাশে বর্তমানে দি কোন অল্ত্রশচ্ত্র আছে 2 
ওয়াশিংটনের রাজপুরুষেরা এবং তাদের অনুসরণ করে মাকন প্রচার মাধ্যম 
দাঁব করে থাকে, মহাকাশে অস্ত্রশস্ত্র আছে। তাদের অভিযোগ, মহাকাশের 
সামারকীকরণ শুরু হয়েছে অনেক আগেই, যোঁদন থেকে 'বাভন্ন সামরিক উদ্দেশ্যে 
পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করা শুরু হয়েছে সোঁদন থেকেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং মাঁকন যু্তরাস্ট্র মহাকাশে অন্ত্র-প্রাতযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। 
তাই, এব্যাপারে এমন যা ঘটছে তা মূলগতভাবে নতুন ?কছু নয় ৷ 

বন্তৃতপক্ষে ?কন্তু বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা যুন্তরাস্ট্র কারোরই মহাকাশে 
কোন অস্ত্র নেই । যোগাযোগ, নৌচালনা, সতকাঁকরণ ও অন্যাবধ যেসব উপগ্রহ 
উভয় পক্ষই ব্যবহার করে থাকেন প্রকৃত অর্থে তা কোনো অস্ত্র নয়। এগুলি 
কোনো কিছু “ছুড়তে” পারে না, কাউকে হত্যা করতে পারে না। মহাকাশ 
থেকে সরাসার আক্রমণের কোনো বিপদ সৃষ্টি করেনা এইসব উপগ্রহ । তারচেয়েও 
বড়ো কথা হল এই যে, উপগ্রহব্যবস্থা রণনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে 
সাহায্য করে, একপক্ষের উপর আকাসস্মক 1নউক্রিয়র অন্ত্রাঘাত করে তাকে নরন্তর 
করে ফেলার সুযোগ থেকে বাণ্চত করে অপরপক্ষকে । তাই সামারক উপগ্রহের 
আস্তিত্ব আছে বলেই দাবী করা যায় না যে মহাকাশের সামারকীকরণ ইতিমধ্যেই 
হয়ে গেছে। 

মহাকাশে অবস্থিত কোনো বস্তুকে ধ্বংস করার বা মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে 
অবাস্থত কোনো বস্তুকে ধ্বংস করার কোনো ব্যবস্থা যাঁদ কক্ষপথে প্রেরণ করা 
হয় বা মহাকাশের লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করার জন্য কোনো অস্ত্র যাঁদ ভূপৃষ্ঠে স্থাপন 
করা হয় তাহলে মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক এক স্তরের সূচনা হবে । মহাকাশে 
অন্ত্প্রাতযোগতার সূচনা হবে তখনই ৷ 

এই বিপদের কোনো সন্তাবনা কি বিদ্যমান ? 

হ্যা, বিদ্যমান । তার কারণ মহাকাশ মারফৎ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের 
উপর চূড়ান্ত সামাঁরক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খাঁতয়ে দেখছে এবং পাঁরকম্পনা 
করছে। 'স্ট্রাটেজক ডিফেন্স ইনিসিয়েটভ” মারফৎ ঠিক এই লক্ষাই হাসিল 
করার চেষ্টা করছে তারা । জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য যদিও “ডফৌক্ভ” 
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€ আত্মরক্ষামূলক ) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, এই কর্মসূচীর আসল উদ্দেশ্য হল 
আঘাত হানতে সমর্থ এক মহাকাশ অন্তর উদ্ভাবন ৷ এগুলি হবে সম্পূর্ণ নতুন এক 
শ্রেণীর অন্তর যা কতকগুলি অনন্য বৌশষ্ট্যের আঁধকারী হবে। যেমন, সমগ্র 
ভূগোলোকই এর আওতায় আসবে। প্ঁথবীর নিকটবর্তী কোনো কক্ষপথে 
স্থাঁপত ও নিদিষ্ট পথে চালনার ও নয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমান্বিত এই অস্ত্র যে কোনো 
রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে যে কোনো সময়ে আবির্ভূত হতে পারবে এবং তার নিরাপত্তার পক্ষে 
সুস্পষ্ট বিপদ সৃষ্ট করতে পারবে । 

এই অন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু মহাকাশে, আবহমগুলে বা ভূপৃষ্ঠে অবাস্থিত হতে পারে ॥ 
নতুন পদার্থ-তত্বের ভিত্তিতে গঠিত এই সব মহাকাশ অন্তর (লেসার ও কণিকা 
রশ্মী অন্তর) খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা যায় আর প্রায় 
নিমেষের মধ্যেই সক্রিয় করে তোলা যায়। বস্তুতপক্ষে, মানুষের সাহায্য ছাড়াই 
্বয়ধারুয়ভাবে যাতে এটি চলে সেভাবেই এই অন্ত্র তোর । আর এই কারণেই 
এ-অন্ত্র আরও বেশী বিপজ্জনক | বর্তমানে, বিদ্যমান অন্্রব্যবস্থায় পাঁরাস্থাত 
মূল্যায়নের জন্য তবু কিছুটা সময় পাওয়া যায় এবং শোচনীয় ঘটনা এড়ান যায়, 
কিন্তু মহাকাশ অস্ত্রের যুদ্ধ আকস্মিকভাবে বেধে যেতে পারে । 

পশ্চিমী প্রচারে দাঁব করা হয়ে থাকে স্ট্রাটোঁজক ডিফেন্স হীনাপয়েটিভ 
(তারকা বুদ্ধ) মাঁকন যুন্তরাষ্্র এবং সারা বিশ্বের নিরাপত্তার গ্যারান্টি । সত্যের 
সঙ্গে এই প্রচারের কোনো সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে 
নিউকলিয়র যুদ্ধে নিরগ্কুশভাবে নির্ভরযোগ্য কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই এবং 
এরকম কিছু সৃষ্টি করা বন্তুতপক্ষে অসম্ভব । বাভিন্ন দেশের বিজ্ঞান আকাদোমর 
দায়িত্বশীল প্রাতানধিরা, বিশেষ করে আমৌরকার ন্যাশনাল আকাদেশি, গ্রেট 
ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটি, ফ্রেণ্) আকাদোঁম অব সায়েন্সেস ও সোভিয়েত জাঁত- 
সংঘের আকাদেমি অব সায়েন্সেসের প্রার্তীনীধরা এই সত্যেরই স্বীকৃত দয়েছেন। 

মহাকাশ সামারকীকরণের মাঁকন পাঁরকম্পনা যাঁদ কার্যে পারণত করা হয় 
তাতে যুন্তরাস্ট্রের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে না বা যুন্তরাষ্রও আঁধকতর শান্তশালী হবে 
না। কেননা সেক্ষেত্রে অন্যপক্ষও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। জবাবে তারাও 
উপযুক্ত পাণ্টা অস্ত্র তৈর করবে আর তার ফলে সর্বক্ষেত্রেই অন্তর প্রাতযোগতার 
তুঙ্গীকরণ ঘটবে । 

আঘাত হানার মহাকাশ অস্ত্র আন্তর্জাতক নিরাপত্তা আরও শান্তশালী করতে 
পারে না। এতে বরং উল্টো ফলই ফলবে ঃ নিউক্রিয়র যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা 
বাড়বে। আকস্মিকভাবে এই ধরনের যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনাও আরও প্রবল হবে। 
মাঁকন নিউক্রিয়র অস্ত্রঘটিত অনেক দুর্ঘটনার খবর বিশ্বে সুবিদিত, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
যান্ত্রিক গোলোযোগের কারণে মিথ্যা বিপদসংকেতের ঘটনাও ঘটেছে। মহাকাশ 
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আধাত হানার অস্ত্র দিয়ে ঠাসা থাকলে এই ধরনের ভ্রান্ত সর্বনাশ ডেকে আনতে 
পারে। 

প্রলয় এড়াবার জন্যে আগেভাগেই সমঝওতা করে আক্রমণাত্মক মহাকাশ অস্ত্রের 
{বকাশ (গবেষণা সহ), তার পরীক্ষা ও কক্ষপথে স্থাপন নিষিদ্ধ করাই ক 
অনেক বুদ্ধিমানের কাজ্ব নয়? 

আজ মানবজাতির সামনে যে প্রশ্ন সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল-_ 
মহাকাশে শান্ত না শান্ত নয়? আর এই প্রশ্নাট দেখা দিয়েছে সোভয়েত 
ইউীনয়নের দোষে নয়। শুধু আক্রমণের জন্যেই কাজে লাগে এরুপ মহাকাশ 
অন্তর সৃষ্টির কাজে হাত দিয়ে হোয়াইট হাউসই এই প্রশ্নাটকে বিশ্ব রাজনীতির কর্ম- 
সৃচীর তাঁলকাভুন্ত করেছে। 

“তারকা যুদ্ধে”র কর্মসূচী যাঁদ অব্যাহত রাখা হয় তাহলে মহাকাশ অন্ত্রের 
আবির্ভাব ঘটবেই। তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে অন্ত্রপ্রাতযোগিতায় মানবসমাজ 
িপদসীমা অতিক্রম করে যাবে, যেখান থেকে ফেরার পথ থাকবে না। সেই 
কারণেই মহাকাশে আক্রমণাত্মক অন্্রস্থাপন রোধ করা যাবে কিনা, মহাকাশে অন্তর 
প্রাতযোগিতা রোধ করা যাবে কনা এই প্রশ্নাট এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়য়েছে। 
এর উপরই নির্ভর করছে বিশ্বের সামরিক-রাজনৈতিক পারাস্থাত কোন্‌ পথ ধরে 
এগোবে। 


সোনি ইউনিস জম 
সহাক্কাশেন্র পক্ষে 


মহাকাশ যুগের একেবারে গোড়ার দিনগুলি থেকেই সোঁভয়েত ইউনিয়ন 
মহাকাশকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথা আবচল ভাবে বলে আসছে। 

পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপনের অল্পকাল পরেই ( অক্টোবর 
১৯৫৭) ১৯৫৮ সালের ১৫ মে নিরনত্রীকরণ সংক্রান্ত এক স্মারকালাঁপতে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে সামারিক উদ্দেশ্যে মহাকাশের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে 
নিষিদ্ধ করা হোক এবং এতে কোনো ব্যতিরুম করা চলবে না। কিন্তু মার্বন 
ুতরাষ্্র এবং তার মিত্ররা সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 
স্পষ্টতই তারা সামরিক উদ্দেশ্যে মহাকাশকে ব্যবহারের পথ খোলা রাখতে 
চেয়োছল। তা সত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অন্য কয়েকটি দেশের অধ্যবসায়ী 
প্রয়াসের ফলে কতকগুলি আন্তর্জাতিক চুন্তি স্বাক্ষরিত হয় যার ফলে কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে মহাকাশের সামারকীকরণের পথে কিছু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। 
এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হল ১৯৬৭ সালের চন্দ্র ও অন্যান্য আকাশের বস্তু 
সহ মহাকাশ গবেষণা ও ব্যবহারের ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের নীতি 
সক্তান্ত চান্ত এবং ১৯৭২ সালে সম্পাদিত বরুগি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সীমতকরণ 
সংক্রান্ত ( এবিএম টুন্তি) সোঁভয়েত-মাঁকন চুক্তি ৷ 

প্রথমোস্ত চুপ্তি অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্র নিউক্লিয়ার বা অন্য কো.না গণাবধ্বংসী 
অন্ত্রবহী কোনা বন্তু পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করতে পারবে না, বা আকাশের 
কোনো বন্তু বা স্টেশনে বা অন/কোনো উপায়ে মহাকাশে স্থাপন করতে পারবে 
না, আর শেষোন্ত চুক্তিবলে স্বাক্ষরকারী দেশ নিজের অণ্যলের প্রাতরক্ষার জন্য 
এবিএম ব্যবস্থা গড়ে তুলবে না বা অন্য কাউকে তাদের দেশে এ-উদ্দেশ্যে ঘাঁটি 
করতে দেবে না বা মহাকাশ ভিত্তিক কোনো এবিএম ব্যবস্থা বা তার অংশাবশেষ 
গড়ে তুলবে না। তবে বর্তমানে যেসব চুন্তি বলবৎ আছে তা মহাকাশে অন্ত্র- 
প্রতিযোগিতা শুরু করার সব পথ বন্ধ করে দেয় না। 

সেই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করেছে মহাকাশে যেকোনো প্রকার 
অন্তর স্থাপন নিষিদ্ধ করা হোক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি চঁন্তর খসড়া ১৯৮১ 
সালে রাষ্ট্রসংঘে পেশ করেছে । ১৯৮৩ সালে আরো একটু অগ্রসর হয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন মহাকাশে এবং মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে বলের ব্যবহার সম্পূর্ণ নাষদ্ধ 
করার প্রস্তাব দেয়। রাষ্্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩৮তম অধিবেশনে (১৯৪৩ ) 


৪ 


এ... 


৮ 


সে এ-সক্রান্ত একটি চুক্তির খসড়াও পেশ করে । : এই খসড়ায় রাষ্ট্রগুলি মহাকাশে 
এবং মহাকাশ থেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে বলের ব্যবহার না করার রাজনৈতিক- 
আইনগত অঙ্গীকার বিধিবদ্ধ ছিল এবং ছিল মহাকাশ সামারকীকরণরোধক 
ব্যবদ্হা। চুন্তর খসড়ায় ছিল পৃথিবী, আকাশ ও মহাকাশে কোনো লক্ষ্যবস্ুর 
উপর আঘাত হানার মতো কোনো অস্ত্র মহাকাশে স্থাপনের উপর সম্পূর্ণ 


শনষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা । উপগ্রহ-ীবরোধী অস্ত্র সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক 


বৈপ্লবিক সমাধানের প্রস্তাব করে-__এই ধরনের নতুন কোনো ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
প্রয়াস ত্যাগ করা, উভয় পক্ষে এখন এ-ধরনের যেসব অস্ত্র আছে তা ধ্বংস করা 
এবং সামারিক উদ্দেশ্যে যাত্রীবাহী মহাকাশ যান ব্যবহার করা বা এ-সম্পর্কে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা । 

সোভিয়েত সরকার একই সঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেঃ 
সোভয়েত ইউানিয়ন এককভাবে অঙ্গীকার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে 
কোনো উপগ্রহবিরোধী অন্তর স্থাপন করবে না, যাঁদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যেরা 
এ-কাজ থেকে বিরত থাকে । যুন্তরান্র এই সব সোভিয়েত শান্তি উদ্যোগের 
[বিরোধিতা করে। 

তবু, মহাকাশে অন্ত্প্রাতযোগ্িতা এড়াতে চায় বলে সোভরেত সরকার ১৯৮৪ 
সালের ২১জুন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে প্রস্তাব দেয় মহাকাশের সামারকীকরণ 
বন্ধ করার জন্য ১৯৮৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সোভিয়েতমাকন আলোচনা শুরু 
করা হোক । সোভিয়েত প্রস্তাবে বলা হয় মহাকাশে যেকোনো প্রকার অন্তর স্থাপনের 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক-_তা সে প্রচালত অন্ত্রই হোক বা নিউারুয়র, 
লেসার, কণিকা রশ্মী বা অন্য কোনো অন্তর, যাত্রীবাহী বা যাত্রীবহীন ব্যবস্থায় 
যেন স্থাপন না করা হয়। ক্ষেপণান্ত্রীবরোধী প্রাতরক্ষা ব্যবস্থা বা উপগ্রহাবিরোধী 
ব্যবস্থার জন্য বা ভূপৃষ্ঠ কিংবা আবহমণলের কোনো লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত 
হানার জন্য এই ধরনের অন্ত্র নির্মাণ, পরীক্ষা বা তা স্থাপন করা যেন না হয়। 
এই ধরনের যেসব অস্ত্র ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা যেন ধ্বংস করা হয়। 

এক পাঁরবারভুন্ত এই ধরনের সকল অন্তর, মহাকাশ থেকে আঘাত হানার সকল 
অন্তর নাষদ্ধকরণ এবং তার বিনফ্ীকরণের এই প্রস্তাবের অঙ্গীভূত ছিল প্রধানত 
জাতীয় প্রাযুন্ডক উপায়ে চুন্ত মেনে চলা হচ্ছে {কনা তা যাচাই করে দেখার ও 
ননয়ন্তরণ করার সংাশ্রষ্টপক্ষের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। অস্বচ্ছ পারিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট 
পক্ষ তথ্য বিনিময় করবে এবং আলোচনায় বসবে ৷ প্রয়োজন হলে যাচাইয়ের 
অন্য ব্যবস্থাও উদ্ভাবন করা যাবে । 

চুক্তির অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য এবং মহাকাশে অন্রপ্রাতযোগতা 
রোধের বাস্তব বাবস্থা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যোদন থেকে 


গে 


আলোচনা শুরু হবে সেই দন থেকে পারস্পারিক ভী্তিতে মহাকাশ থেকে আঘাত 
হানার অন্ত পরীক্ষা এবং স্থাপনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক । 
৯৯৬৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে আলোচনা শুরু করার সোভিয়েত প্রস্তাব 
যাঁদ যুন্তরাষ্্র গ্রহণ করতো তাহলে যুদ্ধের বিপদ কামিয়ে আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
অগ্রগাঁত হত। প্রথমত, আলোচনা শুরু হওয়ার দিন থেকে মহাকাশে আঘাত 
হানার অন্ত স্থাপনের উপর পারস্পারিক নিষেধাজ্ঞ। বলবৎ হত। এই একটি 
ঘটনাই অগ্রগাতর এক বড়ো পদক্ষেপ ?হসেবে গিবোচত হত ; দেখিয়ে দিত উভয়- 
পক্ষই রণনোতক স্ছাতশীলতা শান্তিশালী করা এবং যুদ্ধের বিপদ হাস করার 
আদর্শের প্রাত অনুগত। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুণীল মহাকাশে আঘাত হানার 
সমস্ত অন্ত্ৰ নিষিদ্ধ করার চুন্তর পথ রচনায় নিযুক্ত হত। এই ধরনের চন্তর ফল 
পরিণামে মহাকাশ শান্তর এলাকাই থাকত-__হয়ে উঠত সামারক প্রতিদান্দতা 
নয়, ভিন্ন সামাজিক অবচ্ছা বিশিষ্ট রাষ্ট্রসসূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার 
ক্ষেত্র। 
পরিতাপের বিষয়, সোভিয়েত প্রস্তাবে যে সম্ভাবনা ছিল ওয়াশিংটনের 
মনোভাবের ফলে তার সদ্ব্যবহার করা গেল না। মহাকাশের সামরিকীকরণ 
এড়াবার জন্য আলোচনা শুরু করার যে প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮৪ সালে 
দিয়োছল তা যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য মাঁকন নীতনির্ধারকরা সব কিছু 
করেছিল। ১৯৮৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ 
করে ৪ তারা প্রস্তাব করে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৯তম অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ 
এবং জরুরী প্রশ্ন হিসেবে একমাত্র মানুষের মঙ্গলের জন্যই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ 


অন্তভুন্তি হরা হোক । নিরঙ্কুশ গারষ্ঠ ভোটে 
(১৫০টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় ) রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পারষদ মহাকাশে 


অন্রপ্রাতযোগতা রোধ করার জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে সোভিয়েত 
প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য ও সারমর্মই প্রাতফলিত হয়। একমাত্র যে দেশটি প্রস্তাবের 
পক্ষে ভোট দেয় নি, ভোটদানে বিরত ছিল, সে-দেশটি হল যুন্তরা্ট্র । 

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাঁকন যুন্তরাষ্্র নিউক্রিয়র 
ও মহাকাশ অস্ত্র সম্পর্কে নূতন আলোচনা শুরু করে। ১৯৮৫ সালের ৮ জানুয়ারি 
জেনিভায় প্রকাশিত এক সোভয়েতমাকিন বিবৃত অনুসারে আলোচনার বিষয় 
ছিল মহাকাশ ও স্ট্রাটেজক ও মাঝারি পাল্লা উভয় ধরনের নিউক্লিয়র অন্ত প্রভৃতি 
প্রশ্নের সমাহার, যে প্রশ্নগুলিহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ধরে বিবেচিত এবং 
মীমাংসিত হবে। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশে অন্র-প্রতিযোগিতা পরিহার 
করা। এর গুরুত্ব ছিল মৌলিক, কেননা এর ফলে পৃথিবীতে অন্্র-প্রাতযোগিতা 
সমাপ্ত করার সুযোগ পাওয়া যেত এবং মজুত নিউক্রিয়র অন্ভাগার কমান যেত। 


৬ 


এই সব ব্যকচ্হাগুলিকে একটি সমাহার হিসেবে গ্রহণ করলে তবেই সাত্যকারের 
রণনৈতিক.স্হিতিশীলতা শক্তিশালী হবে এবং শেষ পর্যন্ত সঞ্ত্র সমস্ত নিউক্রিয়র 
অস্ত্র বিনষ্ট করে ফেলার পথ প্রশস্ত হবে। 

১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে যে চুক্তি স্বাক্ষারত হয় নিউক্লিয়ার ও মহাকাশ 
অন্তর নিয়ে জোনভা আলোচনার তাই হল ভীত্ত। একমাত্র এখান থেকে যাত্রা 
করলে তবেই সাফল্য আসতে পারে। তাই চুন্তর সব কটি শর্ত কঠোরভাবে 
পালন করতে হবে। 

সোভিয়েত পক্ষ ঠিক এই কাজাঁটই করছে, সুস্পষ্ট প্রস্তাব দিয়ে তাদের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীকে সমর্থন করছে। আলোচনার মূল বিষয়, মহাকাশ অন্দর সম্পর্কে 
সোভিয়েত প্রস্তাব হল এই অদ্্র তৈরী করা ( গবেষণাসহ ), পরীক্ষা করা এবং 
মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র স্হাপন করা সম্পূর্ণ নিধিদ্ধ করা হোক । যেসব 
উপগ্রহ বিরোধী মাঁকন ও সোভিয়েত অস্ত্র এখনই আছে, যার পরীক্ষা এখনও 
হয় নি,তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। 

যেহেতু দু’ পক্ষ আলোচনায় বসছে অন্ন হাসের জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে 
করে তাদের অন্তত এটা দেখা দরকার যাতে অন্র বৃদ্ধি না হয়। তাই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে উভয় পক্ষেই যতাঁদন আলোচনা চলবে ততাঁদন মহাকাশে 
আঘাত হানার অন্ত্র তৈরী (গবেষণাসহ ) করা, তার পরীক্ষা করা এবং মহাকাশে 
তা স্থাপন করার উপর স্হগিতাদেশ দেবে এবং স্ট্রাটৌজক আঘাত হানার অস্ত্র যে 
অবস্হায় আছে সেই অবচ্হায় রাখবে । ইওরোপে মাঁকিন মাঝারি পাল্লার 
ক্ষেপণাস্ত্র স্হাপন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তার পাণ্টা ব্যবস্হা গড়ে তোলা 
একই সঙ্গে স্হাগিত করতে হবে । তার আন্তারকতা এবং সাঁদচ্ছা প্রদর্শনের 
জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন একতরফাভাবে ঘোষণা করে ৭ এ্রাপ্রল থেকে 
১৯৮৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ইউরোপে মাঝাঁর পাল্লার কোনো ক্ষেপণাস্ত্র স্হাপন 
করবে না বা সেখানে অন্য কোনো রকম পাণ্টা ব্যবস্হা নেওয়া স্হাগত রাখবে । 
এর দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার একবার দেখিয়ে দিল কথায় নয় কাজেই 
অতি দুত অন্রপ্রীতযোগিতা রোধের জন্য কাজ করতে আগ্রহী । 

জোনভা আলোচনায় যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার 
বৈপ্লাবক সমাধানের পক্ষে__সে প্রস্তাব করেছে সব ধরনের মহাকাশ অন্ত নিষিদ্ধ 
করা হোক যাতে গবেষণা ও পরীক্ষা সহ তার নির্মাণ বন্ধ হয়। এ ধরনের যেসব 
অস্ত্র এখন আছে অবশ্যই তাকে বিনষ্ট করতে হবে যাতে উভয় পক্ষই বর্তমানে এবং 
ভবিষ্যতে মহাকাশ থেকে আক্রমণ হানার অন্তর নির্মাণ ও তার উন্নতিসাধনের সুযোগ 
থেকে বাত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর 
সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবাচোভ বলেছেন, “মহাকাশ সমগ্র মানবজাতির 


এ 


সাধারণ সম্পত্তি, তা কখনই যেন সামারক প্রাতদান্দতার ক্ষেত্র হয়ে না ওঠে। যাঁদ 
মহাকাশের সামারকীকরণ না হয় তাহলে স্ট্রাটেজক নিউক্রিয়র অন্ এবং 
ইউরোপে মাঝারি পাল্লার নিউীক্লয়র অন্ ব্যবহার অনেকটাই হাস পাবে। 
নিউারুয়র অস্ত্রের বড়ো রকমের হাসের উপায় এবং তার ধ্বংসের ফল পরিণাম 
হিসেবে প্রয়োজন হল মহাকাশে আঘাত হানার অন্ত নির্মাণ এবং তা স্হাপনের 
উপর পুরোপুণ্র নিষেধাজ্ঞা জারী করার আহ্বান জানান । 
জোৌনভায় সোভয়েতআমোরকান আলাপ-আলোচনা মানবজাতিকে অন্্- 
প্রতিযোগতার আরও তুঙ্গীকরণ থেকে যুক্তি দেবার সুযোগ এনে দিতে পারে । 
এই সুযোগ কখনই হারানো উচিত নয়। কিন্ত যুনতরাস্ত্ের বর্তমান মাঁতগাঁত ক ? 
খুবই যুক্তিসংগত প্রশ্ন । কেননা আলোচনা সফল হতে গেলে, শুধু এক পক্ষের 
নয়, দু পক্ষেরই শুভেচ্ছা প্রয়োজন । 
আলোচনায় কেন্দ্রীয় ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় ছিল মহাকাশে অন্্র- 
প্রাতযোগিতা রোধ করা কিন্তু আমোরকান পক্ষ এমন ভাব করছে মহাকাশে অস্তের 
ব্যাপারটি যেন কখনই এই আলোচনার অন্তভূন্তি ছিল না। প্রকাশ্যে এবং 
আলোচনার সময় মাকিন মুখপাত্র পরারস্কার ভাষাতেই বলেন যুক্তরাষ্ট্র “তারকা যুদ্ধের” 
কর্মসূচী চালিয়ে যাবেই, অর্থাৎ সে তার মহাকাশ অন্ত কর্মসূচী চালিয়ে যাবেই 
তাতে যা হয় হবে। 
আহলে মহাকাশ অস্ত প্রতিযোগিতা রোধ করার উপায় ক ? মাকিন যুন্তরান্ট 
মনে করে স্রেফ নিয়ন্ত্রণের “নিয়ম” বেধে দিলেই ( অথাৎ কোন্‌ কোন্‌ আঘাত 
হানার অন্তর স্থাপন করা হবে, কত সংখ্যায় এবং কোন্‌ সময়ের মধ্যে) হল, তাহলে 
আর প্রতিযোগিতা হবে না। প্রোদডেণ্ট রেগনের “নির্দেশাবলী”, দেখাই যাচ্ছে, 
এখনও বলবৎ আছে। তানি বলেন, “যদি কোনো যুক্ত দিতে হয় তা হবে কোন্‌ 
অর তাই নিয়ে, কোনো সান বাচুন্তির জন্য কোন্‌ অন্তর পরিত্যাগ করা দরকার তা 
নিয়ে নয়।” 
ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতই মহাকাশে অন্্র-প্রাতযোগিতা সমস্যার যেকোনো 
সম্ভাব্য সমাধানকে নস্যাৎ করা । তথাকথিত স্ট্রাটোজক ডিফেন্স ইনাসয়েটিভ, যা 
আসলে অতি দ্রুত মহাকাশ সামরিকীকরণেরই কর্মসূচী, যেনতেন প্রকারেণ তাকে 
বৃপায়িত করা ও তাকে আইনসম্মত করা। তবে এর জন্যে যে মূল্য দিতে হবে তা 
শন্ধু জেনিভা আলোচনাকে বানচাল করাই নয়, অস্রপ্রাতযোগিতা রোধের 
সন্ভাবনাকেই বিনষ্ট করা । 


মাক্কিন স্ুক্তবাষ্ট্র ৪ মহাক্ষাম্ণ মাব্রফহ 
সামসব্রিক্ত প্রাথ্বাস্য 

তাদের প্রতিনিধিদের কথায় বারংবার এটাই প্রকাশ পেয়েছে যে রেগন প্রশাসন 
মহাকাশের সামারকীকরণে বন্ধপারকর ৷ হোয়াইট হাউস মনে করে মহাকাশ হল 
এমন একটা “নরঙ্কুশ অবস্থান” যাকে সামাঁরক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারলে 
বিশ্বে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যাবে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশের সামারকীকরণের উপর এতটা নির্ভশীল কেন? 
এর প্রধান কারণ সে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ওয়ারশ চুন্তিভুন্ত দেশগুলির উপর 
মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণ করে চূড়ান্ত সামরিক প্রাধান্য বিস্তার 
করতে চায়। ঘটনাটা হল এই যে মাঁকন যুন্তরাণ্টর যে নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রতিযোগিতা 


শুরু করোছিল তা থেকে তাদের আশানুরূপ ফয়দা তোলা যায় ি। যুন্তরাষ্ট যে 


সব আতাবধ্বংসী অস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার কোনোটিই তাকে সামরিক 
প্রাধান্য এনে দেয়ান। এই ধরনের অস্ব্্জা প্রাতবারেই উপযুক্ত সোভিয়েত সাড়া 
ডেকে এনেছে। 

বছরের পর বছর ধরে মাকিন সামারক নীতি একটা দুষ্টচক্ে আবাঁতত হয়েছে । 
অন্ন প্রতিযোগিতা যুন্তরাম্ট্র বা তার মিতরদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে না। ননিউক্রিয়র 
যুদ্ধে জয়লাভের' আশা অর্থহীন হয়ে দাড়াচ্ছে, কেননা এর আনবার্ষ পরিণাম 
নিউক্লিয়র প্রতিশোধ । 

এ-থেকে একমাত্র যুন্তিসম্মত যে-সিদ্ধান্ত বোরয়ে আসে, মনে হয়, তাহল 
নিউক্লিয়র অন্্রাগার গড়ে তোলা বন্ধ করা এবং তার চূড়ান্ত ধ্বংসসাধনের জন্য, বড়ো 
রকমের হাসের জন্য চুক্তিতে উপনীত হওয়া । সোভয়েত ইউনিয়ন সম্পকে" বলা 
যায়, ১৯৪৬ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ লক্ষ্যের জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে ও 
সুসঙ্গতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সামরিক প্রাতিদান্দ্রতা নয়, 'শন্তির অবস্থান’ থেকে 
'এখোবার রীতি নয়, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিই হওয়া উচিত 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু ৷ 

কিন্তু মার্কিন সামারক চক্রগুির দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ এবং যুক্তিও অন্য প্রকারের ৷ 
যে নতুন ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করবে বলে স্থির 
করেছে তা হল মহাকাশ । তারা চাইছে মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র 
তোর করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পিছনে ফেলে দিতে। মান রণনীতি 
বিশারদদের ধারণা, এর ফলে সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য কমে যাবে । 


৯ 


অনেকদিন ধরেই ুন্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য মহাকাশের সামারকীকরণ। মহাকাশ, 
যুগের একেবারে গোড়া থেকেই তারা মহাকাশের পৃথবীর নিকটতম অংশকে 
আগ্রাসী বুদ্ধ শুরু করার মণ হিসেবে দেখে আসছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আরও 
অনেক সাক্ষ্যের সঙ্গে ‘পেণ্টাগন পেপারস’ থেকে । এই দাঁললগ্ুণীল সম্প্রাতকালে 
জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই দাঁলল থেকে দেখা যায় সেই 
১৯৫৬ সালেই মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র উপগ্রহাবরোধী অন্ত ব্যবহারের ধারণার গবশদীকরণ' 
করছে। উপগ্রহবিরোধী অন্রব্যবস্থার বিকাশ ঘটাবার প্রথম পারকষ্পনা, যার' 
সাংকেতিক নাম হিল “সেইণ্ট' (5AINT ), ১৯৫৯ সালেই মাকিন প্রাত্রক্ষা 
সাঁচবের কাছে পেশ করা হয় । 

মাঁকন যুন্তরাপ্ই প্রথম দেশ যে উপগ্রহাবধ্বংসী অন্তর পরীক্ষা করে । ৯৯৫৯, 
সালে ব-৪৭ বোমারু বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত একটি ক্ষেপণাস্ত্র 'একস্প্লোরার-৬' 


উপপ্রহকে আঘাত করে৷ ষাটের দশকে যুন্তরাষ্ট্রই প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ভূপৃঙ্ঠে' 
দুটি উপপ্রহবিরোধী ব্যবস্থা স্থাপন করে-একটি ১৯৬৩ সালে কআজালেন প্রবাল, 


দ্বীপে এবং অপরাঁট ১৯৬৪ সালে জনস্টন দ্বীপে । প্রথমাট নিক-জিউস (NIKE- 
ZEUS ) ক্ষেপণাস্ত্রবধ্বংসী ব্যবস্থার ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়টি সংশোধিত থর- 
এগেনা (THOR-AGENA) ক্ষেপনাদ্ত। সেই সময় লক্ষা-উপগ্রহসমূহকে আঘাত 
হানার জন্য বহুসংখ্যক ক্ষেপনাস্তর উৎক্ষেপণ করা হয়। 

সাম্প্রাতক বছরগুীলতে যুন্তরাষ্ট্র মহাকাশ সামারকীকরণের দিকে একান্তভাবে 
ঝুকে পড়েছে । মহাকাশ সংক্রান্ত সামারক কর্মসূচীর জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যয়বরাদ্দ 


থেকেই এটা প্রকাশ পায়। ১৯৮৩ সালে এর পাঁরমাণ ছিল ৮৬ 'বাঁলয়ন ডলার. 


এবং ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে যথাক্রমে ৯'৩ 'বালয়ন ডলার ও ১২৯ বালয়ন 


ডলার। মহাকাশ সামারকীকরণ কর্মসূচীর জন্য বায়বরাদ্দ ১৯৮৮ সালে বেড়ে, 


২০ 'বালয়ান ডলার হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাই এব্যাপারে প্রকৃত বায় 
আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। 


এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে সবার আগে মহাকাশাভাত্তক, 


উপগ্রহাবধবংসী ও ক্ষেপণাম্ত্ীবধ্বংসী অন্তর সংক্রান্ত গবেষণার উপর। যেমন, 


এক্-১ জঙ্গী বিমান ভিত্তিক আকাশ থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য আসাট ( ASAT ) 
€ উসনহববিক্ক সী ) বাসা, এমন প্ুলরাদন্তুর পরীক্ষার শুরে ররেছে। মনুষ্যবাহা 
মহাকাশ শাটল-এর জন্য নানা ধরনের অস্ত্র তোর করা হচ্ছে যা মহাকাশে 
লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে পারে আর তা ক্রমশঃ প্রকাশ্যেই সামারক ব্যবহারের. 
দিকে rl হচ্ছে। প্ৃঁথবী ও মহাকাশ মণ্ড বা বৃহদাকার পারবহন বিমান 
থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য যাত্রীবাহী বা যান্রীশূন্য উপগ্রহ পেন্ট 

গে খ 
উৎপন্ন করা হচ্ছে। ৮ 


১০ 


৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে সামরিক উদ্দেশ্যসাধক কক্ষপথে স্থাপনযোগ্য 
দীর্ঘস্থায়ী স্টেশন নির্মাণের ১১ বিলিয়ন ডলারের নাসা (194) কর্মসূচী 
মাকন প্রশাসন ১৯৮৪ সালে অনুমোদন করেছে। সারা দুনিয়া জুড়ে নজরদারি 
এবং সশস্ত্রবাহিনীর কম্যাও ও কন্ট্রোলের ব্যবস্থা স্থাপিত হবে এইসব স্টেশনে । 

কোনো রকম ছদ্ম-আবরণের তোয়াক্কা না করে প্রবলভাবে মহাকাশ যুদ্ধের 
প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯৮৩ সালের ২৩শে মার্চ প্রোসডেণ্ট রেগন কর্তৃক “তারকা 
যুদ্ধের” কর্মসূচী ঘোষণার পর থেকে । ১৯৮৪ সালের ৬ই জানুয়ারির ১১৯ নং 
নির্দেশ (প্রোসডেণ্টের স্ট্রযাটোজক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ) এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত 
মাঁকন জাতীয় নীতিতে সবোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় মহাকাশের সামারকীকরণের উপর । 

এই তথাকথিত 'স্ট্যাটোজক ডিফেন্স ইানাসয়েটিভ' ব্যাপারটা বক ? প্রকল্প 
রচাঁয়তাদের কষ্পনা অনুসারে এর লক্ষ্য একটি “ক্ষেপণাস্ত্রবরোধী মহাকাশ বর্ম” 
গড়ে তোলা যা শনুর আতাবধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখওকে রক্ষা 
করবে এ ক্ষেপণাস্রগুলিকে উত্ডয়নের বিভিন্ন স্তরে বিনষ্ট করে । এই “বর্ম” 
গঠিত হবে তিন বা ততোধিক স্তরের ক্ষেপণাস্তরবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা যার 
কিছুটা থাকবে মহাকাশে আর কিছুটা ভূপৃণ্ঠে । 

মাঁকনন যুক্তরাষ্ট্র যে সামাগ্রক ব্/বস্থাটি গড়ে তোলার পারকম্পনা করছে তার 
কেন্দ্রে থাকবে পদার্থাবদ্যার নতুন তত্বর ভিত্তিতে মিত মহাকাশ থেকে আঘাত 
হানার অদ্ত্-_যেমন, বিভন্ন ধরনের রশ্বীজানত অস্ত, কণিকা ত্বরণ ও বৈদ্যুত-চুম্বক 
বন্দুক এবং ক্ষেপণাস্ত্রবিধবংসী অস্ত্। পেণ্টাগণের রণনীতাবিদরা ধরে নিয়েছেন. 
পরপর কয়েকটি স্তরে এইসব মহাকাশ, আকাশ ও ভূপৃষ্ঠ-ভিত্তিক অন্তর 
স্থাপন করতে পারলে শনুর ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের একটা “বিশ্বস্ত” ব্যবস্থা গড়ে 
তোলা যাবে। 

এই ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা মহাকাশ প্রাতরক্ষা স্তরের । প্রকল্প রচায়তারা মনে. 
করেন এই স্তরের অন্বমগুলি বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করবে ঃ প্রতিশোধ নেবার জন্য 
যে আন্তৰ্মহাদেশীয় বর্রগাতি ক্ষেপণাস্ঘ উৎক্ষেপণ করা হবে তা সোভিয়েত ভূখণ্ডে 
উত্ভীয়মান অবস্থাতেই ধ্বংস করা হবে, অর্থাৎ, তার উদ্ভয়নের উৎক্ষেপণ পর্যায়ে 
(৫০০ ?কলোমিটার পযন্ত উচ্চতায় ), পুনঃপ্রবেশ যানে স্থাপনের পূর্বেই ধ্বংস 
করা হবে। প্রথম স্তরের অন্তর্গত থাকবে লক্ষ্যে চালিত শক্তি অস্ত্র ঃ রাসায়নিক 
ও এক্স-রে লেসার এবং কণিকা ত্বরণ ( কাঁণকা রশ্মী অস্ত্র) অস্ত্। এই অস্তগল 
স্থাপিত হবে শত শত মহাকাশ স্টেশনে ( মঞ্চে ) আর এতে যুক্ত হবে অপাঁটিকাল 
ফোকাসিং ব্যবস্থা এবং লেসার বা কণিকা রশ্মী নির্দেশক ব্যবস্থা । হিসেব করা, 
হয়েছে যে উৎক্ষেপণের ২ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে শত্রুপক্ষের আই-ীস-টি-এমগলি, 
অকেজো করে ফেলা যাবে। 
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গহাকাশভিত্তিক দ্বিতীয় নুরের ক্ষেপণাপ্রবিরোধী প্রত্রক্ষা ব্যবস্থার অস্বগুলি 
তখন সক্রিয় হবে এবং যে সব আই সি বব এম ও 'নিউক্রিয়র অস্বের ফলক তখনও 
বিনষ্ট হয় নি, কক্ষপথের মধ্য পর্যায়ে রয়েছে, তার মোকাবিলা করবে। এই দ্বিতীয় 
স্তরে থাকবে তাঁড়ংচু্ক বন্দুক এবং উপগ্রহসমূহ যাতে থাকবে লক্ষ্যে আঘাত 
হানার মতো দৃঢ়সংবন্ধ ক্ষেপণাস্ত্র । বিশেষজ্ঞদের ধারণা তাঁড়ৎ-চুম্বক বন্দুক তাদের 
গ্রাফের (pr০je০ti!€) গাঁতবেগ প্রাত সেকেণে কয়েক ডজন গকলোমটারে ত্বরণে 
সমর্থ ৷ মাঁকনি যুক্তরাষ্ট্রে এমন সব প্রকল্প রয়েছে যাতে পৃঁথবীর 1নকটস্থ 
কক্ষপথে আকাশে ৫০০ উপগ্রহ স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকটি উপগ্রহে 
থাকবে ৪০ থেকে ৫০ টি বাধাদানকারী ক্ষেপণাস্র, নির্মাতাদের ধারণা উৎক্ষেপণ 
এবং উড্ডয়নের মধ্যবর্তী পর্যায়ে তা লক্ষ্যবস্তুকে অকেজো করে দেবে। 
উদ্ভয়নের অন্তিম পর্বে, ১০০--৮০০ কি:মি, থেকে ১-১৫ কি.মি. 
উচ্চতায়, তৃতীয় স্তর দূর ও নিকট পাল্লার ভ্ষ্ঠ ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্রাবধ্বংসী 
ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়বে । এই ধরনের কিছু অস্ত্র ইাতমধ্যেই উদ্ভয়ন পরীক্ষার 
স্তরে রয়েছে। উদাহরণত, ১৯৮৪ সালের জুন মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগে 
১৬০ কাম উচ্চতায় মার্কিন ক্ষেপণান্ত্রীবরোধী অস্ত্র আইসিবিএমের অদ্রফলকে 
আঘাত হানে । 


মহাকাশ থেকে আঘাত হানার সমস্ত মার্কন অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করবে একটি 
সবার্থসাধক দুতগতি দুনিয়াজোড়া নজরদারি ব্যবস্থা । এর কাজ হবে কোথায় 
ক্ষেপণাস্ত উৎক্ষেপণ হচ্ছে তার উপর নজর রাখা, ক্ষেপণাদ্দের গতিপথ হিসাব 
করা, অন্তফলক চিহ্নিত করা এবং তাকে অনুসরণ করা এবং তাকে ধ্বংস করার 
জন্য অস্ত্র বেছে নেওয়া। 

এই হল মার্কন পাঁরকষ্পনা যাকে প্রচার করা হয় 'স্্যাটোজক ডিফেন্স 
ইনিসিয়েটিভ’ বলে। এই ‘ইনিসিয়োটিভ’ অনেকের কাছে “নদেষি” বলে মনে 
হতে পারে, এমনকি প্রথম দর্শনে “আকর্ষক” বলেও প্রাতভাত হতে পারে কেননা 
তার লক্ষ্য নাকি “প্রতিরক্ষা” কিন্তু আসলে তা বিপজ্জনক মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতির 
মুখ্য উপাদান যার লক্ষ্য হল মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র উদ্ভাবন এবং 
যুস্তরাষ্ট্রে নিউক্লিয়ার আঘাত হানার ক্ষমতার অতুচ্চ বৃদ্ধি । এই সব পাঁরকষ্পনার 
লক্ষ্য হল ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী একটি বর্ণের সাহায্যে যুন্তরাষ্্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করা 
এবং একই সঙ্গে মহাকাশাভাত্তিক নতুন স্টর্যাটোজক অন্ত স্থাপন যার উদ্দেশ্য হবে 
ভংপুষ্ঠে, আকাশে এবং মহাকাশে লক্ষ্যবস্তু বিনষ্ট করা। এই পরিকল্পনার পিছনে 
যে উদ্দেশ্য কাজ করছে তাহল “দেশ জোড়া” এবিএম ব্যবস্থার সাহায্যে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা ক্ষমতার মংল্যহাস করা এবং একই সঙ্গে মাকিন স্ট্র্যাটেজিক 
আন্মণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অন্য কথায়, এর অর্থ হল বর্তমানে যে স্ট্র্যাটোজক 
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ভারসাম্য রয়েছে তাকে বিনষ্ট করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্রক' 
পরিবারের অন্যান্য রাষ্ট্রযুলির উপর নিয়ামক সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা । 
আগেই বল৷ হয়েছে শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এর ফল পারিণাম 
হবে বিপর্যয়কর ৷ 

১৯৮৪ সালে মাঁকন যুন্তরান্দ্র আকাশ-মহাকাশ সম্পকে (Aerospace 
Doctrine) যে তত্ব প্রকাশ্যে প্রাতপাদন করেছে তাহল মহাকাশ অস্ত্র বিমান- 
বাহিনীর হাতে থাকবে আর তাদের দায়িত্ব হবে মহাকাশে মাঁকন প্রাধান্য বিস্তার 
করা যা আমোরকার “দীর্ঘায়ত লড়াই চালাবার ক্ষমতা” নিশ্চিত করবে, কার্যকর 
স্ট্রাটোজক আঘাত হানতে সে সমর্থ হবে এবং “সামরিক অভিযান চালাবার 
সীমাহীন সামর্থ্য এবং সুযোগ” তার করায়ন্ত হবে। 
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সাকিল “স্ট্যাডেজিক্ত ভিক্েন্স ইলিলিক্রেটি_ 
ঢাল না তহলান্রান্ল ? 
মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অন্তর ব্যবস্থাট যা নিয়ে এত কথা হচ্ছে আসলে 
তা এক “প্রাতরক্ষামূলক” ব্যবস্থা_াবশ্বজনমতকে এই কথাটা বোঝাবার জন্য চেষ্টার 
নুঁটি করছে না মাঁকন প্রশাসন । তারা বোঝাতে চাইছে আসলে এটা একটা ঢাল 
তলোয়ার নয়। কিন্তু একটু ভালো করে খাঁতয়ে দেখলেই দেখা যায়, “তারকা 
বুদ্ধের” কর্মসূচী প্রাতরদ্দামূলক চরিত্রের বলে যে প্রচার চালান হচ্ছে সেটা বস্তুত- 
পক্ষে একটি ধুশ্রজাল মাত্র যার আড়ালে মাকিন যুন্তরাস্ত্র এক র্যাকমেইল ও 
আগ্রাসনের অন্তর শানাচ্ছে। 
প্রথমেই ধরা যাক মহাকাশ অস্ত্রের কথা। মাঁকন প্রোসডেন্টের “উদ্যোগে” 
নামত এএক নতুন ধরনের অন্ত্। [বিশেষজ্ঞদের মতে, যার মধ্যে মাঁকন 
বিশেষজ্ঞ আছেন, এ-অন্দ্র অত্যন্ত কার্যকর আঘাত হানার অন্তু হয়ে উঠতে পারে। 
উৎক্ষেপণের পর ব্গাঁত ক্ষেপণাস্ত্রের উপরই শুধু যে এ-অস্র আঘাত হানতে পারে 
তা নয়, মহাকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে আকাশ ও সমুদ্রে লক্্যবন্তুর উপরও আঘাত 
হানতে পারে এ-অদ্তর। এই লক্ষ্যবস্তু হতে পারে উৎক্ষেপণ ক্ষেত্রে ক্ষেপণান্র, কম্যাও, 
নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগকেন্দর, বিভন্ন কলকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বিমান 
ঘাঁটিতে অবাস্থিত বিমান এবং আরও অনেক স্থর এবং সচল লক্ষ্যবস্তু । মূলগত- 
ভাবে নতুন যে সব নজরদারি, পারচালনা ও ধ্বংসমূলক কৃৎকৌশল গড়ে তোলা 
হচ্ছে মাঁকন যুন্তরাষ্ট্র তা প্রাতরক্ষা এবং আগ্রাসন উভয় কাজেই ব্যবহার করে যেতে 
পারবে। প্রেসিডেন্টের স্টরযাটোঁজক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাঁকন প্রশাসন 
বু্তরান্তের জনসাধারণ ও ‘ন্যাটো’ গোষ্ঠীভুন্ত মিত্দের অন্য যে কোন কথাই বোঝান 
নাকেন। 
তাছাড়া মহাকাশ সামরিকীকরণ পাঁরকণ্পনা রূপায়ণ করতে গিয়েও, মাকিন 
যুন্তরান্ট মোটেই চায় না বিশেষ করে রণনৈতিক ক্ষেপণান্্র সহ রণনৈতিক ব্রিবৰ্গ 
(019৫) কর্মসূচী বাঁতল করা হোক । প্রাতরক্ষা সচিব ওয়েনবাজজার-এর যে 
প্রাতবেদন ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে 
মহাকাশে ক্ষেপণান্তরীবধ্বংসী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়েও “মাকিন যুন্তরাষ্রকে ... 
সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর বিধ্বংসী নিউক্রিয়র আঘাত হানার ক্ষমতা অবশ্যই 
বজায় রাখতে হবে” । 
তান নতুন এম-একস ও মিজেটন্যান আহীসাবএম, সাবমেরিন 
দি রন থেকে 
উৎক্ষেপণক্ষম ট্রাইডেণ্ট-২ জ্ট্যাটোজক ক্ষেপণান্ত্র উৎপাদনের কথাই বলছিলেন। 
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পুঁটি নতুন ধরনের স্ট্যাটোজক বোমারু বিমানব-আইাবি ও এটাবি নির্মিত হচ্ছে, 
ইওরোপে আরও বেশী করে পের্শি-২ ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ক্ষেপণযোগ্য দূরপাল্লার 
কুইজ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করা হচ্ছে, স্ট্যাটোজক বোমারু বিমান এবং বিশ্বের বিভিন্ন 
সমুদ্রে নিউক্রিয়র শল্তিচালিত ডুবোজাহাজ এবং সাধারণ জাহাজ দূরপাল্লার কুইজ 


,ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে । একই সঙ্গে ১৭০০০ নতুন নিউক্রিয়র অস্ত্রফলক 


অত্যন্ত দুত গাঁততে 'নার্সত হচ্ছে। এই স্ট্র্যাটোঁজক আক্রমণাত্মক অন্ত্রসঙ্জা 
কর্মসূচী রূপায়ণ একটি সুনার্দষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করে, তাহল, প্রথম নিউক্লিয়র 
"আঘাত হানার ক্ষমতা অর্জন। আর মহাকাশে আক্রমণ হানার অস্ত্র স্থাপনের 
উদ্দেশ্য হল এই ক্ষমতাকে দশগুণ বাড়ানো । 

এগুলি হল ঘটনা আর এই সব ঘটনা দ্বার্থহীনভাবে দেখিয়ে দেয় মহাকাশ 
ঢাল নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে যুন্তরাষ্ট্র একটি মহাকাশ ও নিউক্রিয়র তলোয়ারও নির্মাণ 
করছে। 

বুঝতে কষ্ট হয় না, যদি “তারকা যুদ্ধের” কর্মসূচী রূপায়িত করা যায় তাহলে 
পেণ্টাগণের অপাঁরণামদর্শী রণনীতিশীবশারদেরা, মহাকাশে ক্ষেপণান্ত্রীবরোধী 
ঢালের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে, সোভিয়েত ইউীনয়ন ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে 
নিউক্রিয়র ও মহাকাশ অন্ত্রপ্রয়োগের সুযোগ নিতে প্রলুন্ধ হতে পারে। এই 
ধারণার মূলে রয়েছে এই আশা যে প্রতিপক্ষকে নিরন্তর করা যাবে, তারা প্রাত- 
আক্ৰমণ হানার কোনো সুযোগ পাবে না আর এটা ঘটবে তখনই যখন যুক্তরাষ্ট্র 
সামারক ও বেসানারক লক্ষ্যবস্তুর উপর সবাত্মক আঘাত হানার জন্য স্ট্যাটৌজক 
ও মহাকাশ অস্ত্র ব্যবহার করবে । 

স্টরযাটৌজক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভের' সপক্ষে ওয়াশিংটন যে যুন্তিই দিক না 
কেন, এর আতাবিপজ্জনক ও আগ্রাসী চরিত্র আতশয় স্পষ্ট । ‘তারকা যুদ্ধ” কর্মসূচী 
নিউক্রিয়র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির মার্কিন রণনীতিরই অঙ্গ । “এস ডি আই'এর প্রকৃত 
উদ্দেশ্য হল অপাঁরণামদর্শাঁ নিউক্রিয়র হামলার সুযোগ তৈরী করা এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অনান্য দেশকে নিউক্রিয়র বল্যাকমেইলের সাহায্যে হয়রাঁণ করা । 

তাদের এই অত্যন্ত বিপজ্জনক মহাকাশ প্রকষ্পকে যুক্তরাষ্ট্র প্রাতিরক্ষামূলক 
বলে বর্ণনা করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য যেসব দেশের শান্ত ও 
নিরাপত্তা মজবুত করার স্বার্থ রয়েছে তাদের ভ্রান্ত করতে পারবে না। সোভিয়েত 
নেতৃত্ব এঁকান্তিকভাবে সতর্ক করে দিচ্ছে মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র 
মার্কিন যুস্তরাষ্্রকে সামরিক প্রাধান্য এনে দিতে পারবে না। বরং অনিবার্যভাবেই 
তা যুন্তরাষ্্র ও তার মিত্রদের নিরাপত্তা বিপন্ন করবে । 

“তারকা বুদ্ধের” উদ্যোন্তারা, যাদের তারা এই প্ররোচনামূলক প্রশাসনে যোগ 
দেবার জন্য উষ্কাচ্ছে তারা এই কথাটা ভুলে না গেলেই ভালো করবে । 


১৫ 


“িিশ্দ্ব” শ্িজ্ঞান না স্যানাত্যাঁটান্স-২ $ 


মার্কিন প্রশাসন বলছেন ‘এস ডি আই’ একটা নিছক গবেষণা প্রকষ্প এবং 
এর থেকে নতুন কোনো অন্তর যে সৃষ্টি হবে এমন কোনো কথা নেই । ওয়াশিংটন 
আমাদের বিশ্বাস করতে বলে যে ব্যাপারটা বিজ্ঞানের গবেষণার স্তরের বাইরে নাও 
যেতে পারে ; নিছকই বিদ্যালয়ের গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে । 

কিন্তু এইসব কথাবার্তার মধ্যে একমাত্র “শুদ্ধ” যা তাহল এইসব কথাবার্তার 
বিশুদ্ধ প্রতারণামূলক চাঁরত্র । 

তৎকালে ম্যানাহ্যাটান পারমাণাবক বোমা প্রকল্পও শুরু হয়েছিল গবেষণা 
কর্মসূচী হিসেবেই । হিরোশিমা ও নাগাসাঁকর জনসাধারণের পক্ষে এর পরিণাম 
কি হয়েছিল তা সকলেরই জানা আছে। তখন থেকেই পৃথিবী নিউক্রিয়র 
বিপদের ছায়ায় বাস করে আসছে। “তারকা যুদ্ধের” কর্মসূচী মানবসমাজের জন্য 
ডেকে আনছে এক নতুন এবং আরো বড়ো রকমের বিপদের সম্ভাবনা । তাই বেশী 
দেরী হয়ে যাবার আগেই একে নিষিদ্ধ করতে হবে, গবেষণা সহ সম্পূর্ণভাবে 
নিষিদ্ধ করতে হবে। 

“তারকা বুদ্ধের” কর্মসূচী নিছক একটা তাত্বিক ব্যায়াম এই 'মথ্যাকে অতি 
সহজেই খণ্ডন করা যায় যাঁদ মনে রাখা যায় কী অভূতপূর্ব বিপুল অর্থ এর জন্য 
বরাদ্দ করা হয়েছে। ম্যানাহ্যাটান প্রকল্পে খরচ হয়েছিল ১৫ বাঁলয়ন ডলার । 
৯৯৫৪ থেকে ১৯৮৩ (৩০ বছরে) সালের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণায় খরচ 
হয়েছে ৪০ বালিয়ন। আগামী পাঁচ বছরে “তারকা যুদ্ধ” কর্মসূচীর গবেষণায় 
খরচ হবে ২৬ বিলিয়ন ডলার এবং ১৯৮৪-১৯৯৩ এই বছরে ৬০ {বালয়ন 
ডলার। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের ফেডারেশনের সাব অনুসারে অবশ্য এই 
ব্যয়ের পরিমাণ ৯০ বিলিয়ন ডলার দাঁড়াতে পারে। আর যাঁদ এই গবেষণা 
আরও দশ বছর স্থায়ী হয় তাহলে ব্যয়ের পারমাণ ২২৫ বিলিয়ন ডলারে 
দাড়াতে পারে। এথেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় এই প্রকষ্প একটা শানদেষি” 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্প নয়, মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ৰান্তি মুহূর্ত । 

তাহ, “তারকা বুদ্ধের” কর্মসূচী ১৯৭২ সালের এাঁবএ 
সংক্রান্ত চুক্তির চৌহদ্দি অতিক্রম করবে না বলে মার্কিন না 
যে আহাসবাণী, শোনাচ্ছেন তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য শোনায় না। ?? যা 
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এই ধরনের আশ্বাসবাণীর উদ্দেশ্য হল যুক্তরাস্ট্রের কার্কলা-পর ফলে যে 
এবিএম চুক্তি বানচাল হচ্ছে তা গোপন করা। এবিএম চুক্তি অনুসারে মহাকাশ- 
ভিত্তিক এবিএম ব্যবস্থা গড়ে তোলা, তার পরীক্ষা চালান বা এ ব্যবস্থা বা তার অংশ- 
বিশেষ মহাকাশে স্থাপন করা নিষিদ্ধ । তথাপি, মার্কিন প্রশাসন সরকারিভাবেই 
“এস ডি আই’-কে ফেডারেল গবেষণা কর্মসূচী [হিসাবে ঘোষণা করেছে যার লক্ষ্য 
হল 'দেশ-জোড়া' এবিএম ব্যবস্থা এবং মহাকাশে আঘাত হানার অন্তর সৃষ্টি করা। 
তাই এই কর্মসূচীর ঘোষণাই এবিএম চুক্তির ধারাগুলির পরিবাহী। দু'নিয়াজোড়া 
এবিএম ব্যবস্থা গড়ে তোলা তো নিশ্চয়ই চুক্তি লঙ্ঘন, এ-কারণেও বটে যে গবেষণা 
তাত্বিক অনুশীলনের চৌহাদ্দ ছাড়য়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে । মহাকাশে 
আঘাত হানার অস্ত্রের প্রোটোটাইপ ( নমুনা )__রাসায়ানক ও এক্স-রে লেসার, 
ত্বার-চুগ্বক বন্দুক, বাধাদানকারী ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্ষেপণাম্্রীবধবংসী ব্যবস্থার 
বিকাশ ঘটানো হচ্ছে, এদের মধ্যে কোনো কোনোটির পরীক্ষাও হয়ে গেছে 
মাঁক‘ন গবেষণাগারে বা পরীক্ষা ক্ষেত্রে। এ-সবই মহাকাশীভীত্তক ক্ষেপণাস্ত্র 
বিধ্বংসী ব্যবস্থার অংশাবশেষ। এই সংক্রান্ত সব কাজই এবিএম চুক্তিবিরোধী এবং 
আবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে এবং নিষিদ্ধ করতে হবে। 

গবেষণা শেষ হলে মাক“ন যুন্তরাষ্ট্র হয়তো মহাকাশে স্থাপনযোগ্য উপাদান 
সহ সমগ্র “দেশজোড়া এবিএম ব্যবস্থা গঠন বাতিল করতে পারে প্রশাসনের এই 
আশ্বাস বিশ্বাসযোগ্য নয় । মহাকাশ অস্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের 
নিছক কেতাঁব আলোচনার জন্য ৬০ বালিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে এরকম কথা 
বিশ্বাস করা হাস্যকর । 

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে রয়েল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটে বন্তৃতা 
প্রসঙ্গে ব্রিটেনের বিদেশ সাঁচিব জেওফ্রে হাও আমেরিকার মহাকাশ অস্ত গবেষণার 
অপাঁরবর্তনীয় চারন্রের কথা উল্লেখ করেছিলেন । তান বলেন, “গবেষণা একটি 
অপ্রতিরোধ্য গাতিসণয় করতে পারে, যদিও হয়তো যত বছর যাবে (গবেষণা) বন্ধের 
দাবও প্রবল হবে।” মাক প্রোসডেন্টের বিজ্ঞান সংক্রান্ত উপদেষ্টা জর্জ এ 
কেওয়ার্থ যেমন বলেছেন মাঁকি“ন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন পদার্থাবদ্যায় তাদের 
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নয়, দেশজোড়া” একটা ব্যবস্থা নির্মাণের জন্যই ৷ 

“দেশজোড়া” মহাকাশ-ভীত্তক ক্ষেপণাস্ত্রবিধবংসী ব্যবস্থা নির্মাণে আমোরকার 
প্রধান প্রধান সামরিক শিস্প-কপোররেশনগুির স্বার্থ জড়িত। মহাকাশ সামরিকী- 
করণকে ‘ওয়াশিংটন পোস্ট" আগামী দশকগুল মাক'ন মনোপালগুলর পক্ষে 
স্বর্ণখাঁনর সঙ্গে তুলনা করেছে। পত্রিকাটি লিখেছে £ « 'তারকা যুদ্ধের’ মর্মকথা 
হল-“সামারক-শস্প সমাহারগুলির পক্ষে বিপুল এক আশীর্বাদস্বরূপ ৷” কাউন্সিল 
অব ইকনোমিক প্রাইওরাটজ নামে একটি মাকন গবেষণা সংস্থা সম্প্রীতি একটি 
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প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, “দেশজোড়া” এঁবএম ব্যবস্থার 
ব্যয়, কার্যকরতা এবং অন্রসীমতকরণ প্রক্রিয়ার উপর তার প্রভাব নির্ণয় করার ভার 
-মাঁকন প্রশাসন ইচ্ছা করেই দিয়েছে সেই মাঁকন কপেরিশনগুলির উপর যাদের 
ভাগ্যে জুটেছে মহাকাশ অন্তন্মাণ ব্যয়বরাদ্দের সিংহভাগ । প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছে এবিএম কনট্রাকটের ৮০ শতাংশই দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে 
অবস্থিত কম্পানিগুলিতে কংগ্রেসে যাদের স্বার্থের প্রাতানধিত্ব করে প্রভাবশালী 
সেনেটর ও করগ্রেসম্যানরা। ‘দেশছাড়া’ ক্ষেপণাপ্্াবধবংসী ব্যবস্থার জন্য যে 
আঁতরিন্ত ব্যরমঞ্জুরের অনুরোধ জানাতে পারে পেণ্টাগন তা পাশ হবে কিনা তা 
নির্ভর করে এই সব জনপ্রাতানাধরা ভাবে ভোট দেবেন তারই উপর । 
একই সঙ্গে ওয়াশিংটন তার ন্যাটো মিত্রদের ও জাপানের কাছে সরাসারভাবে 
তারকা যুন্ধের' জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার দাঁব জানিয়েছে । তাদের উপর 
চাপ সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সব রকমের ছলাকলার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে_-সোভিয়েত 
সামরিক শ্রে্ঠতার' ধুয়া তুলে তাদের ব্লাকমেইল করা হচ্ছে, “তারকা যুদ্ধের’ 
কর্মসূচীর আদল উদ্দেশ্য গোগন বরা হচ্ছে তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারকে 
পাশ কাটিয়ে ওয়াশিংটন জার্মান ফেডেরাল রিপাবলিকের, ব্রিটিশ, ইতালীয় ও 
ফরাসী দেশের কম্পানিগুলর সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ করছে তাদের সহযোগিতা 
লাভের জন্য এবং সর্বশেষ কৃকৌশলের অংশভাক করার প্রাতশ্রযাতি নিয়েও 
জপ্পনা কষ্পনা করা হচ্ছে। 
কিন্তু পশ্চিমী ইওরোপীয়রা ভেবে দেখছে এর ফলে তারা আমোরকার উপর 
আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে ক না, সামারক মহাকাশ গবেষণার কৃংকোশলগত 
ও বাণিজ্যিক লভ্যাংশ সবটাই যুন্তরান্্রে চলে যাবে বক না ? তাদের এই সন্দেহ 
খুবই সংগত কেননা যুক্তরাষ্ট্রে অংশীদাররা তাদের অতীতের আঁভন্ঞভা থেকে 
বেশ ভালো করেই জানে আমেরিকানরা তাদের কৃধকোৌশলগত উদ্ভাবন কখনই 
ন্যারসংগতভাবে ভাগাভাগী করে নেয় না। এখনও আমেরিকা কার্যত তার 
মিতদের দোহন করতেই চাইছে, তাদের বিজ্ঞান ও কৃকোশলের সেরা অংশটুকু 
আত্মসাৎ করে, পাঁরবর্তে নিজেদের কিছুই তারা দেবে না । তাদের কাছ থেকে 
একমাত্র যে ‘বর’ পাওয়া যাবে তা হল আঁতারন্ত সামারিক বায়ের বোঝা। পশ্চিম 
ইওরোপের দেশগুলির ঘাড়ে এই বোঝা জগপ্দল পাথরের মতো চেপে বসবে । 
পশ্চিম ইওরোপের জনসাধারণও রেগনের ‘এস ডি আই, কর্মসূচীর উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে সান্ধহান । তারা সংগতভাবেই তাদের আশঙ্কা প্রকাশ ক 
মহাকাশ বর্ম তৈরি হলে আমেরিকা প্রথম নিউকরিয়র আঘাত 
অধিকারী হবে, এই পরিকল্পনা যাঁদ কার্যকর হয় তাহলে তার শে 
হোক না কেন, সগগ্রভাবে তা রণনৈতিক পরীস্থিতি অস্থাত৷ 


রেছেন, যেমন, 
হানার ক্ষমতার 
ব পাঁরণাম যাই 
শীল করে দেবে। 
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লেসার ও অন্যান্য মহাকাশ অন্তর অন্য পক্ষের সমস্ত নজরদার উপগ্রহ অকেজো 
করে ?দতে পারে যার ফলে তার স্ট্র্যাটেজিক বাহিনী কানা হয়ে যাবে। 

তার মুখ্য বিষয় হল এই যে ন্যাটো দেশগুলির জনসাধারণ এটা না বুঝে 
পারেন না যে ক্ষেপণান্ত্রবিরোধী বর্ম তাদের নিরাপত্তা বাড়াবে না। পরন্ভু, যাঁদ 
স্ট্াটোজক ডিফেন্স ইনাসিয়েটিভ বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে পশ্চিম ইওরোপ 
সামারক দক ?দয়ে আরও সহজ ভেদ্য হয়ে পড়বে । সেই কারণেই বন, লওন ও 
অন্যান্য পাশ্চমী রাজধানীগুীলর আশা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটো সহযোগীদের সম্মাত না 
শনয়ে মহাকাশ-ভাত্তক এবিএম ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে না। কিন্তু এই 
আশা নিছক অলীক কম্পনা। যুন্তরাস্ট্র এই ধরনের সিদ্ধান্ত একক ভাবেই 
করে থাকে । 

মানবজাতির স্বার্থের বিচারে মহাকাশকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র করে 
তোলাটা হবে মারাত্মক ভুল । এরকমটা ঘটুক যারা চান না তাদের এমন কোনো 
কাজ মেনে নেওয়া উচিত নয় যার লক্ষ্য মহাকাশ অন্ত্রের বিকাশ ঘটানো । এই 
ধরনের কোনো কাজে যোগ দেবার অর্থ হবে মার্কন সমরবাদীরা জাতসমুহের 
বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংঘাঠত করতে উদ্যত তার অংশীদার হওয়া । 

গবেষণা সহ মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করা ও তাকে 
অবৈধ ঘোষণা করার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধ নেই। সমস্ত প্রাতন্ধই 'ঘুন্ত ও 
“আপান্তর' আকারে কষ্টকাম্পিত। এর মধ্যে পড়ে বস্তাপচা ‘(সোভিয়েত বিপদের’ 
আতিকথা যা ওয়াশিংটন প্রচার করে যাচ্ছে এবং তাদের অসংগত অযাচিত উীন্ত যে 
সোভয়েত ইউনিয়ন নাক ‘উচ্চতর’ হারে মহাকাশকে সামারকভাবে ব্যবহার 
করছে। এইসব যুন্তর কোনোটারই কোনো 'ভান্ত নেই এবং তাড়াহুড়ো করে 
বানানো। যখন মার্কিন প্রশাসন ‘তারকা যুদ্ধ' প্রকল্প ঘোষণা করে তখন তার৷ 
কিন্তু সোভিয়েত 'এাঁগয়ে আছে’ একথা বলে নি। আসলে তাদের লক্ষ্য হল 
“স্বর্গে আরোহণ করে সেখান থেকে শান্তির অবস্থানের রাজনীতি চালানো । 

অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নে মহাকাশ গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং সামারক 
ক্ষেত্রেও। কিন্তু তার কোনোটারই লক্ষ্য নয় মহাকাশ থেকে আঘাত হানার তন্ত্র 
নির্মাণ বা ‘দেশ জোড়া এবিএম ব্যবস্থা স্থাপন। এর লক্ষ্য হল সতকাঁকরণ, 
নজরদারি, যোগাযোগ ও চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন । সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো 
মহাকাশ অন্ত্র নির্মাণ করছে না। এবং ‘দেশজোড়া’ কোনো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো ইচ্ছাও তার নেই। আমেরিকা যা করছে সোভিয়েত 
ইউানয়নও তার অনুরূপ কিছু করছে এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা । ১৯৭২ সালে 
যে স্থায়ী এীবএম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তা কঠোরভাব 
মেনে চলছে। 
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ন্িডক্রি স্তন অভ্ঞসভঙ্জা না তাল্প হবহংসসাপ্ৰন ? 

আগুন নেভাতে গেলে তার উপর গ্যাসোলিন ঢালতে হবে কোনো যুক্তিবাদী 
মানুষ {ক এই উপদেশ দিতে পারেন ? প্রশ্নটাই উন্মাদের এবং খাপছাড়া । 

তবু এমন অনেক রাষ্ট্রনায়ক আছেন সমগ্র মানবজাতির নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে 
যাঁরা এমনি ধারা কথাই বলে থাকেন। কথাটা মার্কিন 'তারকা বুদ্ধ' প্রকষ্প 
সম্পর্কে প্রযোজা। এর রচাঁয়তারা দাবি করে থাকেন এর ফলে নাঁক অন্তর 
প্রাতিযোগতার অবসান হবে এবং নিউক্রিয়র অন্তর ধ্বংস হবে। এসাঁডআই 
নউক্লিয়র অস্ত্র নির্মূল করার পথ--এই দাবি করেও কন্তু মাঁকন প্রশাসন 
তাড়াহুড়ো করে স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে এবং নতুন নতুন 
ধরনের নিউক্রির়র অস্ত্র নির্মাণ করছে। 

সাধারণ কাওল্ঞানে কিন্তু স্বীকৃত এটা বন্ধের প্রয়োজনীয়তা, দুপক্ষের নিউক্লিয়র 
অস্ত্রভাওার স্তান্তত করা এবং তারপর তা হাস করতে অগ্রসর হওয়া । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ঠিক সেই আহ্বানই জানাচেছ ৷ 

কিন্তু ওয়াশিংটনের কর্তাদের মনে রয়েছে অন্য চিন্তা । তারা চাইছে স্টরযাটেজক 
আক্রমণাত্মক অস্ত্রসজ্জা চালিয়ে যেতে, মহাকাশের, সামারকীকরণ করতে, মহাকাশ- 
ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্রাবরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং আঘাত হানার অন্্রব্যবন্থা গড়ে 
তুলতে। পরে, যখন এই সবাকছু কাজ সম্পন্ন হবে, ‘সম্ভৱত আজ থেকে অনেক 
দশক পরে' নাক সময় আসবে শুধু হাসের নয়, নিউক্লিয়র অস্ত্র ধ্বংস করার । 
এই কুযুন্ত অনুসারে ধ্বংস করার আগে নিউক্লিয়ার অন্ত্রভাগার কয়েকগুণ বাড়িয়ে 
যেতে হবে। এটাই নাকি একমান্ উপায়। 

কেন? জনসাধারণকে প্রতারণা করতে কার্যকরভাবে নিউক্লিয়ার অন্ত্রাগার 
হাস করার প্রয়োজনীয়তা থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে, যুদ্ধপ্রস্তাত আরও 
চালিয়ে যাবার সাফাই রচনা করতে, যার অন্তর্গত নিউক্লয়র অস্ত্রভাণ্ডার স্ফীত 
করা এবং মহাকাশের সামারকীকরণ করা । 

এই পথের সাঁত্যকারের অত্যন্ত বিপজ্জনক পাঁরণাম অতি সাবধানে জন- 
সাধারণের কাছ থেকে গোপন করা হচ্ছে। তেমান গোপন করতে চাইছে 
আক্রমণাত্মক ও প্রাতরক্ষামূলক অন্তর সন্তারের পারস্পারক বাস্তব সম্পক। 
ব্যাপারটার মূল কথা একটু স্মরণ করা যাক। 

বিগত ৩০ বছরের অধিককাল ধরে মাঁকন যুন্রাস্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন 
উভয়েরই স্ট্র্যাটেজিক নিউক্রিয়র অন্তর রয়েছে আর এই সারাটা সময় ধরেই 
আমেরিকার সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের জবাবে ঢে ‘ভয়েত ইউনিয়নকেও 
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এ ধরনের অস্ত্র উদ্ভাবন করতে হয়েছে এবং পরে তা স্থাপন করতে হয়েছে । 
সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে রণনৈতিক সমতা আর্জত হবার পর 'নিউক্রিয়র 
হুমকি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগ থেকে বাঁণ্টত হয় 
আমোরকা এবং স্ট্যাটোজক অস্ত্র সীমতকরণ আলোচনায় সম্মত হয় । 

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে আলোচনা শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
মাকিন যুন্তরান্্র এই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে রণনৈতিক আক্রমণ ক্ষমতার 
সমতার অবস্থায় যেকোনো পক্ষের আতারন্ত প্রতিরক্ষা ক্ষমতা অর্জন নিব্নমূলক 
নিউক্লিয়র আক্রমণ ক্ষমতা অর্জনের সামিল হবে । 

িউক্লয়র রেষারোঁষর যুক্তিটা এমনই যে স্তর বিন্যস্ত ক্ষেপণান্্রীবরোধী ব্যবস্থা 
স্থাপন শুধু প্রতিরক্ষামূলক লক্ষে; সীমাবদ্ধ থাকে না, সামারক প্রাধান্য অর্জন 
প্রয়াসের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে । এই ধরনের ব্যবস্থা সামরিক রণনৈতিক 
সমতা ক্ষুণ্ন করবে এবং সমগ্রভাবে রণনৈতিক পারাস্থিতি আঁস্থাতশীল করে দেবে । 
জবাবে অন্য পক্ষেরও সমতা 'ফাঁরয়ে আনবার জন্য, নিজের রণনোৌতিক সক্ষমতা 
বাড়াবার জন্য হয় সরাসাঁর আক্রমণ চালাবার বাহিনী বাড়াতে হয় নয়তো প্রাতিরগ্ষার 
উপায়ের সাহায্যে তাদের শান্ত বৃদ্ধি করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এর ফলে অস্ত 
প্রাতযোগিতার প্রসার ঘটবে ৷ 

আক্রমণাত্মক আর প্রাতিরক্ষামূলক স্টরযাটেজক ব্যবস্থার পারস্পারিক সম্পর্ক 
স্বীকৃত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুন্তরাস্ট্রের একই সঙ্গে ১১৭২ সালের ২৬শে 
মে স্বাক্ষারত এবিএম ব্যবস্থা সীমতকরণ সম্পকে স্থায়ী চুক্তিতে এবং স্ট্রাটেজক 
আক্রমণাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণ সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্তবরতী চুক্তিতে । 
নিউক্রয়র অস্ত্র সীমিতকরণ ও হাসের সমগ্র প্রক্রিয়ায় এবএম চুক্তি হয়ে দাড়ায় 
ভিত্তি প্রস্তর । 

চুক্তিতে বলা হয়েছে, স্বাক্ষরকারীরা মনে করে “এবিএম ব্যবস্থা সীমতকরণের 
কার্যকর ব্যবস্থা স্ট্রযাটোজক আক্রমণাত্মক অন্তর প্রতিযোগিতা বন্ধ করার পক্ষে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাড়াবে এবং এর ফলে নিউক্লিয়র অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ বেধে 
যাওয়ার বিপদ অনেকটা কমে যাবে ।” অন্য ভাবে বললে, এবিএম ব্যবস্থার ক্ষেত্র 
পারস্পারিক সংযম স্ট্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অন্ত্রশস্তরের 'সীমিতকরণ .ও হাসের 
ব্যাপারে প্রগাঁতর সহায়ক হয় । 

স্ট্যাটোজক আক্রমণাত্মক অস্ত্র আর প্রাতরক্ষামূলক অস্ত্রের মধ্যে মৌলিক 
পারস্পারক সম্পর্কের সংস্থান মাকন “তারকা বুদ্ধের প্রবস্তারা আজ বানচাল 
করছেন। তাঁরা ভান করছেন যে তারা এই সংস্থান মেনে নিয়েছিলেন এই কারণে 
নয় যে তাঁরা এবিএম ব্যবস্থার অন্তরপ্রতিযোগিতার অনুঘটক হয়ে ওঠার বিপদ 
দেখতে পেয়োছলেন। তারা এতে সম্মত দিয়েছিলেন নিছক এই কারণে যে সে 
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সময়ে যথেষ্ট কার্যকর এাঁবএম ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো কাঁরগাঁর সক্ষমতা তখন 
তাঁদের আয়ত্তে ছিল না। 

কিন্তু ঘটনা হল এই যে স্ট্র্যাটৌজক আক্রমণাত্মক ও প্রৃতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা- 
সমূহের মধ্যে একটা জৌবিক অন্তঃসম্পক বাস্তবে রয়েছে আর তা অপ্ারবর্তনীয় 
চীরন্রের। যখন আরও সূক্ম ও কার্যকর এবিএম ব্যবস্থা গঠন কারিগর বিদ্যার 
দক থেকে সম্ভব হবে তখনও এই চাঁরত্র বদলে যাবে না। বরং এই ব্যবস্থ। গড়ে 
তোলা হলে তা উভয় পক্ষের স্রযাটোজক বাঁহনীর পারস্পারক সংস্থানকে দৃশ্যত 
অনেক বেশী পরিমাণে প্রভাবিত করবে এবং তা অত্যন্ত আঁস্থাতশীল হয়ে পড়বে 
এবং নিউক্রিয়র যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা অকস্মাৎ বেড়ে যাবে, মানবজাতির 
উপর তার বিপর্যয়কর সমস্ত পারণাম সমেত । 

এমনকি যাঁদ দুপক্ষেরই প্রায় সমান কার্যকর ‘দেশজোড়া’ এবিএম ব্যবস্থা থাকেও, 

বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যতবাণী করেছেন যে তাদের কার্ধকরীতা প্রায় উপেক্ষণীয়, ইতর- 
বিশেষ ঘটলেই আনবার্ধভাবে সামারক রণনোতিক ভারসাম্য বহুল পরিমাণে বিপর্যস্ত 
হবে এবং তা সারা দুনিয়ার রণনৈতিক পারস্থিত আস্থিতশীল করে দেবে। 

কাওল্ঞানের বিচারকে উপেক্ষা করে মার্কিন প্রশাসন মহাকাশে অন্তর প্রাত- 
যোগিতা পাঁরহার করার ধারণা বিবেচনা করতেও অস্বীকার করছে, মহাকাশে 
আঘাত হানার অন্তর নির্মাণের উপর স্থাগিতাদেশের প্রস্তাবের তারা বিরোধিতা করছে 
এবং এসব নতুন, অত্যন্ত বিপজ্জনক অন্তর ?নষিদ্ধ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে। 
তারা বাজী ধরছে তথাকাঁথত স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনাসিয়েটিভের উপর এবং এর 
বিজ্ঞাপিত লক্ষ্য শান্তকে মজবুত করা সম্পকে মিথ্যা এবং বিপজ্জনক মোহ 
বিস্তার করার প্রয়াস করছে। বন্তুতপক্ষে ওয়াশিংটন মানবজাতিকে অন্্প্রতি- 
যোঁগতার এক নতুন বিপর্যয়কর পর্যায়ের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, ঠেলে দিচ্ছে বিপুল 
পরিমাণ বৈষাঁয়ক ও বৌদ্ধিক অর্থহীন অপচয়ের দিকে । আর এ-সবই করা 
হচ্ছে সামারক প্রাধান্য অর্জনের এবং তার দ্বারা পৃথিবীর অবাঁশষ্ট অংশের উপর 
নিজেদের ইচ্ছা চাপয়ে দেবার নিষ্ফল প্রয়াস। 

মহাকাশ কর্মসূচী চালিয়ে যাবার পথ ধরেই এগোবে এটা স্থির করেও মার্কিন 
ু্তরান্ট্র এমন ভান করছে যেন তারা বড়ো রকমের [নউ্লিয়র অন্তর হাস সাত্যিই 
চায়। তাদের এই 'চাওয়াটা' ভুয়া, কেননা মহাকাশাভীত্তক যে ক্ষেপণান্ত্রীবরোধী 
ব্যবস্থা তারা গড়ে তোলার প্রয়াস করছে তা সবক্ষেত্রে অন্তরপ্রাতযোগিতা: অবধারিত 
করে তুলছে এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করছে। নিউক্লিয়র অন্তরের 
আবির্ভাবে প্রচলিত তন্ত্র বাতিল হয়ে যায় নি বরং প্রচলিত ও নিউব্রিয়র উভয় 
প্রকারের অন্ত্রপ্রতিযোগিতাই তীব্রতর হয়েছে । তেমনি মহাকাশ অস্ত্রের আবির্ভাবের 
অন্তর প্রতযোগিতা আরও তীব্রতর হবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে । 
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হ্িতিশ্শীলতা না অজ্ঞানান্র ভজ্গানে? 


অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মাকন প্রোসডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা পল িৎসেকে' 
এস. ভি. আই-এর পরিণাম সম্পর্কে পুশ্ষানুপুষ্খভাবে অবাহত কর! হয় নি, এমন 
সন্দেহের কোন কারণ আছে কি ? সেই নৎসেই বলেছেন, বর্তমান অবস্থা থেকে 
“তারকা যুদ্ধের” কর্মসূচীর পাঁরপূর্তিতে উত্তরণ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং প্রাতিরক্ষার 
কারিগর উপায় যাঁদ নির্ভরযোগ্যও হয় তাহলেও এটা হবে বিপজ্জনক । 
প্রোসডেণ্টের উপদেষ্টা যেসব কথা বলতে পারতেন তা বলেন ন। প্রধান যে 
কথাটা তান বলেন ন তাহল 1নউর্রিয়র ডাণডা-বেড়ী বাঁধা যে মানবজাতি একটা 
অতল খাদের সামনে টলমল করছে. তার বুটে এবার মহাকাশ শৃঙ্খল পাঁরয়ে 
দেওয়া হবে, অবশ্য যুন্তরাষ্ট্র যদি তার {নিজের মাজমতো চলতে পারে । জিজ্ঞাসা 
করা যেতে পারে, কেন? মাকিন প্রশাসনের জবাব হল, মহাকাশে আঘাত 
হানার অন্তর নির্মাণের জন্য, তাদের দাঁব অনুসারে, যা রণনোতিক স্থিতিশীলতা ও 
রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। 

“তারকা যুদ্ধ” প্রকল্পের রচাঁয়তারা যে কথা বলেছেন তা যে কতটা 
আজগুবি এবং মিথ্যা তা বুঝতে কোনো প্রথমোন্ত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান দরকার হয় না। 
এ-প্রসঙ্গে ওয়েনবার্জারের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে । যাঁদ যযুন্তুরাষ্টর 
এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ভূমিকা বদলান হত, যাঁদ প্রথমোন্ত না হয়ে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন “তারকা যুদ্ধের” কর্মসূচী গ্রহণ করত তাহলে তার মনোভাব 
{ক হত-__-এই প্রশ্নের জবাবে পেণ্টাগনের বড়কর্তা বলোছিলেন, সে খুব খারাপ 
হত, পারীস্থিতিটা (তাঁন কল্পনাও করতে পারছেন না। এতক্ষণে তাহলে মহাকাশ 
অস্ত্রের স্থিতিশীল ভূমিকা সম্পকে সত্য ফাঁস হল ! 

“তারকা যুদ্ধের” কর্মসূচীর গায়ে যতই না মানীবকতার লেবেল লাগান যাক, 
তাতে তার ভূমিকা প্রতিরক্ষামূলক বা গ্হিতিশীলতা বর্ধক হয়ে উঠবে না। 
প্রোসডেণ্ট রেগনের স্ট্রাটোজক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ’ আঁ্ছিতিশীলতাই ডেকে 
আনবে এবং যাদ্ধের বিপদ বাড়িয়ে তুলবে । নতুন প্রজন্মের বিধ্বংসী অস্ত্রের 
সাহায্যে শান্তিকে সংহত করা যায় না। বরং তাতে নিউক্রিয়র বদ্ধ বেঁধে যাওয়ার 
আঁতারন্ত ঝুশাক সৃষ্ট হয়। 

যাঁদ মহাকাশের সামারকীকরণ করা হয় তাহলে নিউক্রিয়র যদ্ধের সম্ভাবনা 
অনেক বেড়ে যাবে শুধু এই কারণে নয় যে এর ফলে দুপক্ষের সশস্ত্র বাহিনীর 
কাঠামোগত পরিবর্তনতো হবেই, তদুপরি যযুন্তরাষ্ট্রে এমন একটা ধারণা সৃষ্ট হবে 
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যে তারা অপরাজেয় । পশ্চিমী সামারক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এ-সস্পকে 
অবাহত। তারা মনে করেন শেষ লক্ষ্য যাই হোক না কেন, এস. ডি. আই. 
কর্মসূচী হাতে নেওয়াই এক ধরনের প্ররোচনামূলক কাজ । যেমন লগনস্ছ 
ইন্টারন্যাশনাল ইনাস্টাটউট ফর স্ট্যাটোজক স্ট্যাডিজ তাদের “১৯৮৪-১৯৮৫ 
সালের রণনোতিক সমীক্ষায়” জোর দিয়ে বলেছে, “্যাঁদ স্ট্র্যাটেজিক প্রাতরক্ষার 
ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় তাহলে তা 'স্থিতশীলতাকে ক্ষুপই করবে, 
শান্তশালী করবে না। রূপান্তরকালীন সময়ে. বাঁদ একপক্ষের স্ট্যাটেজক 
প্রাতরক্ষা ব্যবস্থা থাকে অন্য পক্ষের না থাকে তাহলে তারা প্রথম আঘাত হানার 
রণনীতি ভেবে দেখবে।» প্রতিবেদন রচয়িতর মতে প্রোসডেণ্ট রেগনের 
“প্রতিরক্ষা উদ্যোগ” (এস. ডি. আই ) আন্তর্জাতিক উত্তেজনা অনেকটাই বড়াবে 
এবং জৌন্ভায় সোভিয়েত মাঁকন আলোচনায় প্রধান বাধা হয়ে দাড়াবে ৷ 

“তারকা যুদ্ধ” প্রকল্পের আর একটা আস্িতিশীলতা সৃষ্টিকারী দিক হল যে 
এই প্রকল্প রূপাঁয়ত করতে গেলে আনবার্ষভাবে কতকগুলি বর্তমান চুক্তি ভঙ্গ 
করতে হবে। তার মধ্যে ?কছু দ্বিপক্ষীয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাঁকন 
যডন্তরান্ট্রের মধ্যে এবং কিছু বহুপক্ষীয়, যার লক্ষ্য অন্তরপ্রাতযোগতা রদ করা এবং 
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মজবুত করা । এটা প্রযোজ্য প্রথমত ১৯৭২ সালের স্থায়ী 
এবিএম ব্যবস্থা সীমিতকরণ চুক্তি; বায়ুমওলে, মহাকাশে এবং জলের ?নচে 
নিউক্লিয়র অন্তর পরীক্ষা নিখিদ্ধ করে ১৯৬৩ সালের চুক্তি; এতে স্বাক্ষর করছে 
১০০ টির অধিক রাষ্ট্র, ১৯৬৭ সালে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহাদি সহ মহাকাশ 
অভিযান এবং মহাকাশ ব্যবহারে রাষ্ট্রসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের নীতি সংক্রান্ত 
চুক্তি যাতে ৭০টির অধিক রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে । 

উপরোন্ত চুন্তিগুল অস্ত্র সীমতকরণ ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ ব্যবহার 
সংক্রান্ত ব্যাপারে সোঁভয়েত ইউনিয়ন ও যযুন্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রণ করে। এই চুন্তিগুুলি বানচাল করার অর্থ দাঁড়াবে অন্তর প্রাতযোগিতার 
চক্রাবর্তে নতুন মোচড় দেওয়া এবং মহাকাশেও তার সম্প্রসারণ ৷ এর প্রভাব 
পড়বে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার জনসাধারণের ভবিষ্যতের উপরেই 
নয়, সমস্ত জাতির ভাঁবষ্যতের উপরও । এইজন্যেই প্রয়োজন এবিএম ব্যবস্থা 
সীমিতকরণ সক্রান্ত সোভিয়েত আমোরকান চুক্তির (১৯৭২) প্রতি আরও 
ঘনিষ্ঠভাবে দৃষ্টিপাত করা । এ চুন্ত নিউক্রিয়র অস্ত্র সীমিতকরণে এবং তা হাস 
করার সমগ্র প্রক্রিয়াটির ভিত্তি রচনা করেছে। যাঁদ মাঁকন খ্য্তরাস্্র এই মৌলিক 
দাললটিকে নস্যাৎ করে তাহলে মানবজাতির [নিউক্লিয়র অন্ত্র সীমতকরণের 
আশাই বিলীন হবে। নিউক্লিযর অন্ত্র সীমিতকরণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে 
এই চুক্তিটির বেঁচে থাকা ও শস্তি অর্জনের উপর । রণনৈতিক স্থিতিশীলতার 
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স্বার্থে তাই মহাকাশ ভিত্তিক উপাদান সহ “দেশজোড়া” ক্ষেপণান্ত্রীবরোধী ব্যবস্থা 
স্থাপনের চিন্তা বাতিল করা দরকার এবং স্থায়ী এীবএম চুক্তি কঠোরভাবে মেনে 
চলা দরকার ৷ ্টাটেজিক অস্ত্র সীমিতকরণের ব্যাপারে এই চুক্তিটি একটি আত 
গুরুত্বপূর্ণ দলিল ৷ 

অন্্র প্রতযোগতার একটি নতুন পর্যায় রোধের জন্য, মহাকাশকে শান্তিপূর্ণ 
রাখার জন্য, মানুষের মনে ভাবিষ্যতের উপর আশা প্রোজ্বল রাখার জন্য কিছু 
করার এখনও সময় আছে । এর জন্য প্রয়োজন সাহসী ও সুবিবোঁচত রাজনৈতিক 
কার্যক্রম । আজকের দিনে কোন্‌ নীতি কতটা পাঁরণত তার পরীক্ষা হবে এই 
{নারিখেই, কোনো সমাজ এবং তার নেতৃত্ব মানবতা এবং সংস্কাতর কোন্‌ অবস্থায় 
পৌঁচেছে তারও পরীক্ষা হবে এই িরিখেই । সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পাটির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর সাধারণ সম্পাদক িখাইল গোরবাচভ জোর দিয়ে 
বলেছেন, “সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মারঁকন যাস্তরাস্ট্রের মধ্যে সম্পকে সাত্যকার 
উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দুই দেশের নেতাদের রাজনোৌতক ইচ্ছা । সোভিয়েত 
পক্ষে এই ইচ্ছা আছে” 


২৫ 


অজ্ঞ প্রতিত্বোগিতা৷ বজ্দ কব্পাব্র ভপাস্র 

অন্তর প্রাতযোগিতা এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্তের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা ছাড়া 
মানবজাতর সামনে আর কোনো পথ খোলা আছে ক ? 

বিনা দ্বিধায় সোভিয়েত ইউনিয়নের জবাব হল, হ্যাআছে। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন বেশ কয়েক প্রন্থ সুস্পষ্ট এবং গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছে যার লক্ষ্য, 
মহাকাশের সমারিকীকরণ এড়ানো ; নিউাকলয়র অস্ত্রের স্ট্যাটোজক ও মাঝারিপাল্লার 
সীমতকরণ ও হাস; সব ধরনের 'নিউক্রিয়র অস্ত্র পরীক্ষা রদ; রাসায়ীনক 
অস্ত্রের উপর 'নিষেধাভ্ঞা এবং এ অন্ত্রের ধ্বংসসাধন; নতুন ধরনের গণাঁবধংসী 
অস্ত্র উদ্ভাবন ও উৎপাদনের উপর 'নষেধাজ্ঞা ; মধ্য ইউরোপে সামারক রেষারোষ 
কমিয়ে আনা, বিশ্বাস এবং নিরাপত্তা সৃষ্ট করা ইত্যাঁদ। মাঁকন যান্তরান্্র এবং 
তার 'নযাটো' মিন্ররা যাঁদ এইসব সোভিয়েত প্রস্তাবের প্রাত যথাযোগ্য মনোযোগ, 
দিত তাহালে শান্তর বনিয়াদ অনেক শন্ত হত। 

মহাকাশে অন্তপ্রাতযোগিতা এড়ানো যাবে কিনা এবং পৃথিবীতে তা রোধ 
করা যাবে কি না তার উপর নির্ভর করছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ । মহাকাশকে 
যাতে যুদ্ধের বিপদের উৎসে পরিণত না করা হয় তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মৌল দৃষ্টিভঙ্গী হল এই যে উভয় পক্ষই মহাকাশ অন্ত্ৰ পারহার করবে এবং 
বর্তমান উপগ্রহ বিরোধী ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের, 
আরও প্রস্তাব হল একই সঙ্গে দুপক্ষ নিউক্রিয়র অস্ত্র ভাণ্ডার বড়ো রকমের হাস 
করার জন্য আলোচনা শুরু করবে এবং নিউক্লয়র অস্ত্র শেষ পর্যন্ত [নষ্ট করার 
লক্ষ্য স্থির করবে। 

যাঁদ মহাকাশ অস্ত্র বেআইীন ঘোষিত হয়_.আর সেটা নির্ভর করবে 
আমেরিকানদের উপরই-_তাহলে স্ট্র্যাটোজক আক্রমণাত্মক অন্তর বড়ো রকমের হাস 
সম্পকে চুন্তির পথ পরিষ্কার হবে। এর মধ্যে পড়বে সমস্ত স্ট্রাটোঁজক প্রক্ষেপণ 
যানে মোট নিউক্লিয়র অন্ত্রফলকের সংখ্যা এবং প্রক্ষেপণ যানের মোট সংখ্যা ৷ 

ইউরোপে মাঝারি পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্রের সমস্যাও তাহলে গঠনমলক- 
ভাবে সমাধান করা যাবে । সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পাঁরক 'ভীন্ততে ইউরোপকে 
মাঝারি পাল্লার এবং ট্যাকটিক্যাল উভয় প্রকারের নিউক্রি়র অস্ত্র মুন্ত করতে 
্রস্তুত। এই ব্যাপারে সোভয়েত প্রন্তাবাবলী সুবাদত। 

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব, 
সময়ের জন্য মহাকাশ অন্ত্র নির্মাণ ( গবেষণা সহ ), 
স্হাগিতাদেশ দিতে হবে, স্ট্রাটোৌজক নিউক্রিয়র 


আলোচনা চলার পুরো 
পরীক্ষা ও স্থাপনের উপর 
অন্্রভাণ্ডার পারমাণগত ও, 


খ্ড 


গুণগতভাবে যেখানে আছে সেখানেই রেখে দিতে হবে, এবং ইউরোপে নতুন করে 
আরও মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণান্ত্র স্হাপন রোধ করতে হবে। পৃথিবীতে অস্ত্র 
প্রাতযোগিতা বন্ধ করা এবং মহাকাশে তা রোধ করার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে 
'িউক্লরিয়রও মহাকাশ অস্ত্রের উপর স্হগ্িতাদেশ খুবই সময়োচিত, কার্যকর এবং 
সংগত ব্যবস্হা হবে । মহাকাশের সামারবীকরণ রোধ করা সহ সোভিয়েত 
ইউনিয়ন যে সমস্ত প্রস্তাব ইতিপূর্বে করেছে এগুলি হবে তদতিরিন্ত কিছু পদক্ষেপ ৷ 
স্হাগতাদেশ কোন পক্ষের উপরই অন্য পক্ষের চেয়ে স্বতন্র কোনো বিশেষ শর্ত 
আরোপ করবে না, শুধু আরও অস্্রসঙ্জার বিরুদ্ধে প্রাতবন্ধ রচনা করবে। যদ 
দক্ষতার সঙ্গে সুযোগের সন্্যবহার করা যায় তাহলে এখনও এই লক্ষ্যে পৌঁছন 
যায়। + 

হোয়াইট হাউস, অবশ্য. সোভিয়েত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে তাদের নোঁতবাচক 
মনোভাব ব্যন্ত করেছে এবং তাও এমন তাড়াহুড়ো করে যে সমস্ত দুনিয়া হতবাক ৷ 
এটা করে আমেরিকান প্রশাসন দেখয়ে দিয়েছে, তারা যে নিউাক্লয়র অন্্র হাস 
এবং মহাকাশে অন্তরপ্রাতযোগতা এড়িয়ে চলার কথা বলে থাকে তার মধ্যে 
এঁকান্তিকতা নেই । 

ননউক্লিয়র ও মহাকাশ অস্ত্র সম্পকে সোভিয়েত মাকিন আলোচনা সম্পকে 
১৯৮৫ সালের জানুয়ার মাসে জোনভায় যে চুন্তি হয় তার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য 
সম্পকে কিছুকাল ধরেই ওয়াশিংটন নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছে। চুক্তির 
প্রকৃত মর্মকে বিকৃত করছে। আরও যা করছে তাহল মাঁকিন যুন্তরান্্র মহাকাশে 
অন্ত্ৰ প্রাতযোগতা বিস্তারের প্রশ্নটি কায়দা করে এঁড়য়ে যেতে চাইছে এবং 
1নউক্রিয়র অন্ত্র সীমতকরণ ও হাসের মধ্যে যে একটা পারস্পীরক সম্পর্ক আছে 
তা তারা বিবেচনা করতে অস্বীকার করে। স্পষ্টতই এর লক্ষ্য হল, আলোচনা 
যেন মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের “তারকা যুদ্ধের” পাঁরকল্পনার এবং 'নউক্রিয়ার অস্ত্র সজ্জা 
কর্মসূচীর অন্তরায় হয়ে না ওঠে যার উদ্দেশ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর 
সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন । ওয়াশিংটনের ভদ্রলোকেরা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করতে রাজী নয়, তারা তাদের নীতি পারত্যাগ করতেও সম্মত নয়, যাঁদও এই 
নীতি শান্তর পক্ষে বিপর্যয়কর ৷ 

একই সঙ্গে তারা স্হাগিতাদেশের সোভিয়েত প্রস্তাবকে এই বলে হের প্রতিপন্ন 
করার চেষ্টা করে যে এর ফলে নাক স্ট্রযাটোজক আক্রমণাত্মক অন্তর ও মাঝারি, 
পাল্লার নিউক্রিয়র অস্ত্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রাধান্য কায়েম থাকবে। কিন্তু এই 
ধরনের কোনো প্রাধান্য নেই। বারবার তথ্য ও সংখ্যা দিয়ে এটা প্রমাণ করা 
হয়েছে। উপযুক্ত মাকিন বিশেজ্ঞরাও এই প্রমাণ মেনে নিয়েছেন। ওয়াশিংটনের 
ভদ্রলোকেরা জেনেশুনে তথাকে বিকৃত করে তাঁদের অভূতপূর্ব সামারক কর্মসূচী ও 
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অন্ত প্রাতযোগতার সাফাই রচনা করতে চেয়েছেন। মহাকাশকে সামারকীকরণ 
না করা এবং ?নউক্রিয়র অস্ত্র সম্ভার বড়ো রকমের ছাটাই করা সম্পর্কে জোঁনভা 
আলোচনায় তারা যে কোনো রকম চাঁন্ততে আসতে নারাজ, এই ভাবে তারা তা 
গোপন করতেও চেষ্টা করেছেন। 

আরও অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান হলে তা 1নউব্রিয়র নরস্ত্রীকরণের 
উপর শনঞ্সন্দেহে সদর্থক প্রভাব ফেলবে । এর অন্যতম হল 1নউক্রিয়র অন্ত্র- 
পরীক্ষা বন্ধ রাখা । এ-প্রসঙ্গে বলা যায়, নিউাক্লয়র অন্ত্রধর রাষ্ট্রগুলি পরস্পর 
সম্মীতর 1ভীত্ততে একটা নির্দিষ্ট তারিখ থেকে সর্বপ্রকার [নিউক্লিয়র বিক্ষোরণের 
উপর স্হাঁগতাদেশ জারী করতে পারেন। সম্পূর্ণ এবং সাধারণভাবে 1নউীক্লয়র 
অন্তর-পরীক্ষা 'নাঁদষ্ট করে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এই স্হাগতাদেশ 
বলবৎ থাকবে । সহজ কথা এই, যাঁদ পরীক্ষা বন্ধ থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট অন্ত্রের 
উৎকর্ষসাধনও বন্ধ থাকবে। [নউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ হলে তা হবে 
নিউীক্রয়র অন্তর প্রাতযোগিতা বন্ধের ক্ষেত্রে একটা বড়ো রকমের পদক্ষেপ । 

সেপ্টার ফর ডিফেন্স ইনফরমেশন নামে একটি মাঁকন সংগঠনের নেতারা 
১৯৮৫ সালের ৬ অগাস্ট, হিরোশিমার পারমাণবিক বোমা বর্ষণের ৪০ তম বাষিক 
দিবস থেকে সকল প্রকারের পারমাণাঁবক অন্ত্রপরীক্ষা স্হগিত রাখার এক 
আবেদন প্রচার করেন । সোভিয়েত ইউনিয়ন স্থাগতাদেশের এই নিদিষ্ট তাঁরখাঁট 
মেনে নেয় এবং নিউক্লিয়র অক্রপরীক্ষা সম্পূর্ণ নাষদ্ধ করা সম্পকে ব্রিপক্ষীয় 
(যঢন্তরাষ্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন ) আলোচনা আবিলম্বে পুনরায় শুরু 
করার আহ্বান জানায় ৷ 

ভূগর্ভে নিউক্রিয়র অন্ত্র পরীক্ষা সীমিতকরণ ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ভূগর্ভে 
গনউক্রিয়র বিস্ফোরণ সম্পর্কে যথাক্রমে ১৯৭3 এবং ১৯৭৬ সালে যেসব 
সোভিয়েত-আমেরিকান চুঁন্ত স্বাক্ষারত হয়েছিল তাকে কার্যকর করা হলেও 
একই উদ্দেশ্য সাধক হবে। 'কন্তু নানা অজুহাতে আমেরিকা এইসব চুক্তি 
অনুমোদন করতে অস্বীকার করে । 

উত্তেজনা হাস ও যুদ্ধের বিপদ লাঘব করার লক্ষ্য সাধিত হবে যাঁদ সশস্ত্র 
বাহিনী না ব্যবহার করার একট পারস্পারক চীন্ত এবং শান্তিপূর্ণ সম্পক“ বজায় 
রাখার চুন স্বাক্ষারত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ প্রস্তাবও করোছিল। ষ্টকহোম 
সম্মেলনে এই চুন্তির প্রস্তাবিত মুখ্য ধারা সংকলিত একটি দলিল পেশ করেছিল । 
কেন্দ্রীয় ধারাটি ছিল কোনপক্ষই অপর পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম নিউবিয়র বা প্রচলিত 
অন্তর ব্যবহার না করায় অঙ্গীকার করবে এবং ফলত সাধারণভাবে একে অপরের 
'বরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করবে না। ES 


সোঁভয়েত ইউনিয়ন মনে করে [নউক্লিয়র অস্ত্রধর শান্তগুলির মধ্যে পারম্পারক 
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সম্পর্ক কতকগুলি নিদিষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । এই নিয়ম- 
গুলিতে নিউব্লয়র যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে, ব্যবস্থা থাকবে যদ প্রচার বন্ধ 
করার, থাকবে প্রথমে 1নউক্রিয়র অস্ত্র ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি এবং 1নউক্রিয়র 
অন্তর ছাটাই থেকে শেষ পর্যন্ত তা বিনষ্ট করার ব্যবস্থা । যন্তভাবে এই সব নিয়ম 
মেনে চলা এবং সংশিষ্ট সকলের এই নিয়ম মেনে চলা আবশ্যিক করা সম্পকে 
অন্যদের সঙ্গে যেকোনো সময়ে আলোচনায় বসতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত 
আছে। 

সাঁবশে গুরুত্বপূর্ণ হল আমোঁরকা সহ সমস্ত নিউক্রিয়র শাল্ডধরের এই অঙ্গীকার 
করা যে তারা প্রথম 'নউক্রিয়র অন্তর ব্যবহার করবে না। তারা সোভয়েত 
ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে-সেই ১৯৮২ সালেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এই প্রতিশুতি দিয়েছে । আর এতো স্পণ্ট যে যাঁদ প্রথম আঘাত না থাকে 
তাহলে জবাবী আঘাতের প্রশ্নই উঠতে পারে না, আর তার মানে নিউক্লিয়র যদ্ধই 
হতে পারে না। তবু মাঁকন যাক্তরাষ্্র নানা বানানো অজুহাত তুলে এই দায় গ্রহণ 
করতে অস্বীকার করছে। এ-থেকে ন্যায়সংগতভাবেই প্রশ্ন ওঠে ; আমেরিকা 
এইযে একবগ্‌গাভাবে মহাকাশে ঢুকে পড়ছে, আবার সেই সঙ্গে যাঁদ প্রথম 
{নউক্লিয়র অস্ত্র না হানার অঙ্গীকার করতে এক বাক্যে অস্বীকার করে তা থেকে ক 
এই সিদ্ধান্তই প্রমাণত হয় না যে মাঁকন প্রশাসক এক আগ্রাসী নীতিই অনুসরণ 
করছে, যতই না কেন এর উপ্টো শান্তিকামী বুলি সে কপচাক ? 

সবাক্ষপ্রমাণ দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তেই পৌছতে হয় প্রোসডেন্ট রেগনের প্রশাসন 
অন্ত্র সীমতকরণ ও হাসের, বিশেষ করে নিউীক্লয়র অস্ত্রের ক্ষেত্রে, কোনো ধরা- 
ছোঁয়ার মতো চুক্তি করতে আনচ্ছুক। সেই কারণেই তাদের প্রাতানাধরা যখন 
দাবি করেন তারা নিউন্রিয়র অস্ত্র হাস সম্পকে চুক্তিতে আসতে চান ৬খন তাঁদের 
সেই দাবির সঙ্গে প্রবল গাঁততে ওয়াশিংটনের ঠিক এ ধরনের অন্তরগুলিরই ভাণ্ডার 
স্ফীত করা, দেশজোড়া’ এঁবএম প্রীতরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাজ 
কম করা এবং নিউক্রিয়র পরীক্ষার ব্যাপারে স্থাগতাদেশের প্রস্তাবে এবং এ সংক্রান্ত 
বিষয়ে আলোচনা আবার শুরু করার প্রস্তাবে তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
সংগতি খুজে পাওয়া যায় না। 

. মহাকাশে অন্ত্রপ্রতিযোগিতা রোধ করা এবং পৃথিবীতে তা বন্ধ করা এবং তা 
থেকে চুড়ান্ত পর্যায়ে সর্বত্র সব রকম নিউন্রিয়র অন্তর বিনষ্ট করা বিষয়ে আলোচনায় 
সম্মত হয়েছে মার্কিন প্রশাসন । কার্যত কিন্তু এই পথ ধরে অগ্রসর হবার বিন্দুমাত্র 
ইচ্ছা নেই তাদের ৷ 

পরবর্তী, একবিংশ শতাব্দীতে, নিউক্রিরর অন্তর বিলোপ সম্পর্কে মার্কিন 
ধারণার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন পল 1নংশে, তাতে এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয় । তাদের 
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ধারণা অনুসারে ব্যাপারটা তিনাট পর্যায়ে বিভন্ত ৪ প্রথম পর্যায় অন্তত দশ বছর 
স্থায়ী হবে। এই পর্যায়ে প্রাতশোধাত্মক আক্রমণের ভয়ই যুদ্ধকে ঠোঁকয়ে রাখবে, 
কেননা এর কোনো ?বকষ্প নেই । আমেরিকা ‘এস ডি আই”-এর চৌহাদ্দির মধ্যে 
গবেবণা চালিয়ে বাবে। রুপান্তরকালীন পর্বে, যা হয়তো কয়েক দশক স্থায়ী 
হবে__উভয় পক্ষই প্রথম আঘাতের মোকাবিলা করার মতো অস্ত্রের বিকাশ ঘটাবে, 
পরীক্ষা করবে এবং তা স্থাপন করবে। চুড়ান্ত পর্যায়ে, নংশের মতে, আমোরকার 
যদ উপযুক্ত কখকৌশলগত ও রাজনৈতিক সামর্থ্য থাকে তাহলে আশা করা যার 
সমস্ত 1নউাক্রয়র অন্তর সম্ভার শৃণ্যের পর্যায়ে নাময়ে আনা যাবে । 
উপরোক্ত বন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যার অস্ত প্রাতযোগিতা খর্ব করার এবং 
নিউক্রিয়র অন্ত্রীবলোপের কোনো প্রকৃত কর্মসূচী মাঁকন বুন্তরাক্ট্রের নেই। এ- 
ব্যাপারে আমোরকার যত কিছু বাগাড়স্কর তার একমান্ উদ্দেশ্য হল জনগণকে 
বিভ্রান্ত করা এবং সেই সঙ্গে আগ্রাসনের হাতিয়ার শনর্জাণ এবং স্ট্াটোঁজক 
আক্রমণের সামর্থ্য বাঁড়য়ে যাওয়া । 
বিনা বাধার আগ্রাসন চালিয়ে যাবার আশায় আমোরিকা সোভিয়েত নিউক্রিয়র 
অন্ত্রের মূল্য হাসের কর্মসূচী চালিয়ে যাবে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের 
প্রত্যাথাত হানার নিউীক্লয়র অস্ত্র হাস করবে এমনটা কোনো মতেই আশা করা যেতে 
পারে না। মোটামুটি সামরিক রণনোতিক সমতার পাঁরবেশে, কোনো পক্ষ যাঁদ 
অন্য পক্ষের অন্তরকে ‘অর্থহীন’ বা ‘সেকেলে’ করে দেবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে 
তাহলে অন্য পক্ষ তাদের একাজে সহায়তা করবে এরুপ আশা করা উচিত নয়। 
পরস্তু, সে বাধ্য হবে সর্বপ্রকারে তাদের বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে। 
সোভয়েত ইউনিয়ন তার নিউক্লিয়র অন্তর হাস করুক-_এই দাবির কার্যত একটাই 
লক্ষ্য থাকতে পারে £ মাঁকিন রণনীতাবশারদদের প্রথম আঘাত হেনে নিরস্ত্র করে 
ফেলার উন্মাদ ধারণাকে কার্যে পরিণত করা সহজ করে দেওয়া এবং তারপর 
মহাকাশ বর্ণের আড়ালে আত্মগোপন করে প্রত্যাঘাত এড়ানোর চেষ্টা করা। 
ওয়াশিংটন ও অন্যান্য ‘ন্যাটো’ রাজধানীগুলি ভালো করে জেনে রাখুক, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন কাউকেই তার উপর সামরিক প্রাধান্য অর্জন করতে দেবে না। তথা- 
কাঁথত স্ট্যাটোজক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভের ব্যাপারে যে ধরনের জোর তৎপরতা 
চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিউক্লিয়র অন্তর হাসের আহ্বান নিছক বাগাড়ম্বর । 


৩০ 


1 
A 


ভপসংহাব্ 


মহাকাশ কৃৎকৌশলের উক্ত ঙ্গ বিকাশ, সামারক উদ্দেশ্যে মহাকাশ ব্যবহারের 
সুযোগ, আর এই সুযোগ ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একরোখা প্রয়াস_এ-সব 
মলিয়ে যে অবস্থা দাড়িয়েছে তাতে মহাকাশের সামাঁরকীকরণ এড়ানো আমাদের 
যুগের সবচেয়ে জরুরী কাজ হয়ে দীড়িয়েছে। মহাকাশ অন্তরের বিকাশ, যাঁদ না তা 
'নাষদ্ধ করা হয়, তা হলে তা হয়ে দাড়াবে একটা বড়ো রকমের 'স্থাতশীলতা 
{বনষ্টকারী উপাদান এবং আনয়ান্তিত অস্ত্র প্রতিযোগিতার অনুঘটক ৷ 

ওয়াঁশংটনের বিপজ্জনক মহাকাশ সামারকীকরণ পাঁরকণ্পনা মানবজাতির 
স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলবে । তাই অত্যন্ত দেরী হয়ে যাবার আগেই শান্তিকামী 
রাষ্ট্রগুলিকে এই নতুন বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। মষ্ট আস্বাস- 
বাণীর আড়ালে অপাঁরবর্তনীয় অবস্থা সৃষ্ট আগেই কছু করতে হবে। 

মহাকাশে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বিরুদ্ধে এবং প্রাথবী 
থেকে মহাকাশের লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করায় আহ্বান 
জানাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। যে কোনো প্রকারের অস্ত্র_তা প্রচালত অস্ত্রই 
হোক বা 'িউক্রিয়র, লেসার, কানিকা রশ্মী বা অন্য কোনো প্রকারের অন্ত্র কক্ষপথে 
প্রেরণ করা চলবে না বা যাত্রীবাহী বা যান্রীহীন কোনো মহাকাশ ব্যবস্থায় চ্ছাপন 
করা চলবে না। কোনো প্রকারের মহাকাশ অস্ত্র নির্মাণ, পরীক্ষা বা স্থাপন করা 
চলবে না-_-তা সে ক্ষেপণান্রশীবরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যই হোক বা উপগ্রহ- 
[বিরোধী উদ্দেশ্যেই হোক বা পৃথিবী বা আকাশে লক্ষ্যব্তুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার 
জন্যই হোক । এই ধরনের যে সব অন্তর এখন আছে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 
করতে হবে। 

যাঁদ সমস্ত ধরনের মহাকাশ অস্ত্র নাষদ্ধ করা হয় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবস্থার (স্ট্যাটোজক ও মাঝারি পাল্লার ) বড়ো রকমের হাস, 
এমনাঁক সম্পূর্ণ ধ্বংস করার প্রস্তাবে সম্মত হতে প্রস্তুত, অবশ্যই পরস্পরের সমতা ও 
সমান নিরাপত্তার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে । আজকের [দিনে নিউক্লিয়র 
অন্তরে সীমিতকরণ ও হাসের প্রশ্নীাট মহাকাশ অস্ত্র নীষদ্ধকরণের প্রশ্ন থেকে 
আলাদা করে সগাধান করা সম্ভব নয় । 'নউক্লিয়র আর মহাকাশ অন্ত্রের সমস্যাটি 
তঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত আর আলোচনার মধ্যেমে তার মীমাংসার জন্য একই সঙ্গে 
বিবেচনা করতে হবে ॥ আর মহাকাশ অন্তরের প্রশ্নটির মীমাংসাই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার । মহাকাশ অস্ত্রের বকাশ ১৯৭২ সালে স্বাক্ষারত এবিএম 
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ুন্তর সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং ১৯৮৫ সালের জানুয়াঁর মাসে আলোচনার বিষয় এবং 
লক্ষ্য সম্পকে মাঁকিন যুন্তরাষ্্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে চুন্ত হয়োছল 
তারও বিরোধী । এবিএম চনুন্তির বিরুদ্ধে হাত তুললে তা বল্গাহীন অন্তরপ্রাত- 
যোগিতার দ্বার খুলে দেবে, ফলত বর্তমান চদীন্তগাল বিপর্যস্ত এবং ভবিষ্যতে নতুন 
চ:ুন্তি সম্পাদন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে । 

এাঁবএম চহনন্তিকে রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ এই ছবান্তর 
ভাগ্য গিনর্ভর করছে রেগন প্রশাসন ‘তারকা যুদ্ধ’ প্রকষ্প পাঁরত্যাগ করবে কনা 
তার উপর ৷ এাঁবএম চ্রান্তকে বাঁচিয়ে না রাখলে এবং মহাকাশের সামারকীকরণ 
ধনাষিদ্ধ না হলে নিউক্লিয়র অস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা হয়ে দাঁড়াবে অর্থহীন এবং তা 
থেকে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। 

যাঁদ খুন্তরাস্্র মহাকাশের সামারকীকরণ শুরু করে এবং এভাবে বর্তমান 
রণনোতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে তাহলে সেই সমতা ফারিয়ে আনার জন্য পাল্টা 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আর কোনো পথ খোলা 
থাকবে না। এই ব্যবস্থা প্রাতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মাক অস্ত্র দুই-ই হতে পারে । 
সোভিয়েত প্রাতিরক্ষা মন্ত্রী, সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল সেরগেই সোকোলোভ 
বলেছেন, “সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই কর্পস্থাই গ্রহণ করবে যা তার প্রাতরগ্ষা 
সামর্থ্যের দ্বার্থানুগ, ওয়াশিংটনের ভদ্রলোকেরা যে ব্যবস্থা নিলে খুশী হবেন তা 
নয় ।..সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার 'মন্রদের পক্ষে যতটা বিপদ সৃষ্ট করা হবে 
আমাদের ব্যবস্থা তার উপযুক্ত হবে ৷ 

ওয়াশিংটন ভুঁরি ভুঁরি ‘যুক্তি’ আবিষ্কার করেছে__-সবই ছেঁদো যুক্তি অবশ্য, 
তবু যুন্তি__তাদের ‘তারকা যুদ্ধ' প্রকল্পের সাফাই গাইবার যুক্তি । তবে একটা 
বিষয়ে তারা কোনো কথাই বলতে পারে নি। বলার 1কছু নেইও, কেননা 
বিশ্বাসযোগ্য কোনো কথা বলতে গেলেই তাদের সমস্ত প্রচার কাঠামোটিই ভেঙে 
পড়বে । এই কাঠামো 'স্ট্যাটোজক হীনাসয়েটিভকে” ঘরে কৃত্রিমভাবে গড়ে 
তোলা হয়োঁছল ৷ 

প্রশ্নট স্বাভাবিক । ১৯৮৫ সালের ৮ জানুয়ার জেনিভায় মাঁকন যুন্তরাষ্ট্র 
মহাকাশে অন্তপ্রতযোগিতা বন্ধ করা সম্পর্কে একমত্যে পৌচোছল। কীভাবে সে 
তা মেনে চলবে এবং এব্যাপারে সে ঠিক {ক করবে ? এ পর্যন্ত বিশ্ব এব্যাপারে 
ওয়াশিংটনকে কছু বলতে শোনে নি। তবু শেষ পর্যন্ত তাকে ছু বলতেই হবে। 


বর্তমানে যে অন্তরপ্রতিযোগতা চলছে এবং মহাকাশের সামারকীকরণ যাঁদ 


করতে দেওয়া হয় তাহলে প্রবলতর বেগে যে অন্তপ্রতিযোগিত 
S য অন্প্রতিযোগিঅ শুরু হবে তার মানা 
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সম্পর্কে পাঠকদের একটি বিষয়মুখা মূল্যায়ন এখানে দেওয়া হয়েছে। মহাকাশে 
মাকিন সামারক পাঁরকষ্পনা মানবজাতির জন্য যে বিপদ ডেকে আনছে 
তার মান্রা অনুধাবন করতে কোনো রাজনোতক দূরদৃষ্টি বা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় না। 

প্রোঁসডেন্ট রেগনের “তারকা যুদ্ধ” কর্মসূচী সম্পকে প্রত্যেককে কোনো-না- 
কোনো অবস্থান গ্রহণ করতেই হবে । কারোর পক্ষেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা 
নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকা সম্ভব নয়; কেননা প্রশ্নটা হল যুদ্ধ ও শান্তির 
আর তাই জীবন ও মৃত্যুর । 

কোন অবস্থান গ্রহণ করা উচিত তা স্থির করতে নিশ্নীলাখত প্রশ্নগুলি সাহায্য 
করতে পারে ঃ 

যথেষ্ট পাঁরমাণ অস্ত্রের স্তুপ বক গড়ে ওঠোঁন ? যাঁদ নিউক্রিয়র তরবারি 
ছাড়াও আরোও ভয়াবহ মহাকাশ তরবারি যাঁদ পৃথবীর মাথার উপর ঝুলতে থাকে 
তাহলে ক জনসাধারণের অবস্থার কোনো উন্নাতি হবে (বা তাদের [নিরাপত্তা 
বাড়বে ) £ 

যুন্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব মতো নিউক্রিয়র অন্্রভাগডার স্ফীত করে এ অন্তর ধ্বংস করা 
ক সম্ভব ? 

যুস্তরান্্র যার নাম দিয়েছে স্টর্যাটোজক ডিফেন্স ইনাসয়েটিভ' তাতে অন্য 
দেশগুলিকে যাঁদ টেনে আনা হয় তাতে তাদের কোনো লাভ হবে কি £ 

এই প্রকল্পে যে বিপুল পারমাণ অর্থ ব্যয় হবে তাতে আমোরকার জনসাধারণ 
ও পাশ্চম ইওরোপের দেশগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে? 

'বাঁশষ্ট বিজ্ঞানীরা, যাঁদের মধ্যে আমোৌরকান বিজ্ঞানীও আছেন, যখন বলেন 
“নাশ্ছনু' ক্ষেপণান্ত্রাবিরোধী প্রাতরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় তখন ক তারা 
ভুল কথা বলেন? 

এই পযীপ্তকায় যেসব তথ্য উপস্থিত করা হল, যাঁরা সেগুলিকে আঁবমুগ্ধ 
দৃষ্টিতে দেখবেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন জেনিভাতে মহাকাশ ও নিউক্রিয়র 
অস্ত্র সম্পকে" যে সোভিয়েতমাঁকন আলোচনা চলছে তাতে ধরাছোঁয়ার মতো 
সাফল্য আর্জত হলে ঘটনার গাঁত সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া যেত। 

আলোচনায় যুন্তরাস্ট্রকে তার মাঁতগাঁত বদলাতে হবে । 

তাহলে পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য চান্ততে পৌছনোর সুযোগ সৃষ্টি হবে। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার করণীয় করতে প্রস্তুত ৷ 
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_ রাসায়নিক যুদ্ধ 
নিষিদ্ধকরণ আবশ্যিক 


আনাতোলি কুন্তসেভিচ 
গেন্নাডি স্টাথ 


ন্রাস্াম্্রনিক অস্পাদি 2 সাধ্াল্রল থাবা 


কছুকাল আগে পর্যন্ত রাসায়ানক অন্ত্রাদ বলতে বোঝাত সেইসব অন্ত্রাদ 
যেগুলো কেবলমান্র মানুষের ‘বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হোত । ভিয়েতনামে মাঁকিন যুক্তরাস্্ 
যে ব্যাপক রাসায়নিক যুদ্ধ চাঁলয়েছিল ( ১৯৬১-১৯৭১ ), যেখানে রাসায়নিক 
অন্্রাদ ব্যবহৃত হোত কেবলমাত্র মানুষকেই নয় তাদের জৈবিক পারিবেশকেও 
ধ্বংস করার জন্য, একটা সমগ্র রাষ্ট্রের শিল্প ও কৃষির কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করার জন্য 
এবং এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভাঁবষাৎ প্রজন্মকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে 
ঠেলে দেবার জন্য, তার আভজ্ঞতা আধুনিক রাসায়ানক যুদ্ধের ধারণাঁটকেই আরও 
ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করতে আমাদের বাধ্য করে। এটা স্পষ্টতই আরো সঠিক বলে 
মনে হবে যাঁদ আধুনিক রাসায়ানক অন্ত্রাদকে ব্যাখ্যা করা যায় সেইসব অস্ত্র 
হিসাবে যাদের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যেটা রাসায়নিক শান্তর ক্ষাতকারক ধর্মের 
ব্যবহারের উপর [নর্ভরশীল-_ানয়োজত হয় মানুষের বিপক্ষে, প্রাণী ও ডীপ্ভদের 
বিপক্ষে, সমগ্র জীবমণ্লের বিপক্ষে । 

রাসায়ানক অন্ত্রাদতে আছে বিষান্ত শন্তি-_সামারক উদ্দেশ্যে সমস্ত গাছপালা 
ধ্বংস করার জন্য রাসায়নিক শান্ত ; আছে রাসায়ানক যুদ্ধোপকরণ, সেই সঙ্গে 
পারবহণ-যান, যন্ত্রপাতি ও নিয়নত্রণ-ব্যবস্থা । 

রাসায়ানক অন্ত্রাদ ব্যবহৃত হলে সৃষ্টি হয় একটি রাসায়নিক সংক্রামণের 
এলাকা অর্থাৎ এমন একটি এলাকা যা বিষান্ত দ্রব্যে এত বেশী পরিমাণে পরিপূর্ণ 
যে সেই এলাকার সমস্ত মানুষ, গাছপালা ও জীব্জন্তুর প্রভূত ক্ষাত সাধিত হয়। 
এলাকা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নির্ভর করে কী ধরনের ও কী পরিমাণে বিষান্ত 
শান্ত বা দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছে, কভাবে সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, সংক্রমণের গভীরতা 
কতটা (এলাকার প্রতি বর্গামটারে ক্ষাতকারক শক্তির পরিমাণ ), আবহাওয়ার 
অবস্থা এবং ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্যের উপর । আধুনিক ক্ষাতকারক যুদ্ধান্রগুললি ছোট- 
বড় 'বাঁভল্ন আকারের ( কয়েক কুঁড়ি থেকে কয়েক শত বর্গীকলোিটার পযন্ত ) 
সংক্রামক এলাকা সৃষ্টিতে সক্ষম । যখন রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণগুলি কোন 
লক্ষ্যবন্তুকে আঘাত করে অথবা যখন ক্ষতিকারক শাল্তগুলিকে মহাশূন্য থেকে 
ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তখন তারা প্রাথমিক ভাবে দুষিত বাতাসের একটা মেঘ তৈরী 
করে যার মধ্যে থাকে বিষান্ত বাষ্প ও ধোঁয়াশা । যখন এই প্রাথামক মেঘ 
বায়ুবাহত হয় তখন এটা ভূখণ্ড এবং এর উপরের সমস্ত বস্তুকে দুষিত এবং 
সংক্লামত করে। তারপর বিষাস্ত শান্তর অংশাবশেষ ধীরে ধীরে ভূখণ্ড এবং 
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বনতুসমূহের উপর থেকে বাষ্পীভূত হয়ে দ্বিতীয় একটি দূষিত বায়ুর মেঘাবরণ তৈরী 
করে। দৃ'ষিত বায়ুর এই প্রাথামক ও দ্বিতীয় মেঘাবরণ বায়ুবাঁহত হয় এবং একশ 
{কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বসবাসকারী মানুষের যথেষ্ট ক্ষাত সাধন করে। 

বিষান্ত শান্তি কলুষিত করে বাতাসকে, গাছপালা সমেত ভূখণ্ড, সকল বস্তু, 
জলভাগ্ডার ও সমস্ত খাদ্যসামগ্রীকে ৷ সমগ্র পাঁরবেশটাই হয়ে ওঠে-মানুষের কাছে 
একটা বিপদের উৎস এবং এই অবস্থা সাধারণত বহুদিন ধরে বজায় থাকে । এই 
কারণেই রাসায়ীনক অন্্রাদ সেই শেষ ধরনের আরুধ বলে পাঁরাঁচত যা এলাকার 
লক্ষমবন্তুকে ধ্বংস করে এবং বাতাসকে করে কলুষিত। রাসায়নিক অন্ত্রাদর 
একটা ভেদকারী প্রভাব আছে, কারণ বিষান্ত শান্তর বাষ্প এবং ধেপয়াশা বাভিন্ন 
ধরনের অবায়ুরোধ সামারক লোঁহদ্রব্যাদ, ইঞ্জিনিয়ারিং নির্মানকার্য, অট্টালিকা ও 
তাদের ভিত্তি এবং অন্যান্য এলাকার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। কেউ যাঁদ 
এই বিষান্ত শান্তর প্রভাব থেকে নিজেকে মুন্ড রাখতে চায় তবে তার প্রয়োজন 
বিশেষ চাপধুন্ আশ্রয়স্থল অথবা ব্যন্তিগত রক্ষণ ব্যবস্থা (যথা গ্যাস-মুখোশ ও 
চর্মরক্ষার উপায় )। 

বেশির ভাগ বিষাস্ত শান্তর কোনো রঙ অথবা গন্ধের বাহ্যিক লক্ষণ নেই। 
তাদের ধরা শন্ত । এই কারণে আগ্নেয়াস্ত্র বা নিউক্লিয়র ও রোগজীবাণুবাহী অস্ত্রের 
সঙ্গে এই সমস্ত বিষান্ত শান্তি আচাম্বতে ও গোপনে ব্যবহার করা চলে যার ফলে 
তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটা বেশ শস্ত হয়ে পড়ে এবং এর ফল হয় 
জনসাধারণের সাক ধ্বংস, বিশেষ করে অরাক্ষত অসামারক মানুষজনের । 
আক্রান্ত ব্যক্তিদের আঘাতের লক্ষণের বিভিন্নতা ও জাটলতা এবং বায়ু ও ভূখণ্ডের 
দূষণ ঘটার ফলে মেডিকেল সহায়তা ও আক্রান্তদের চাকৎসা বাধাগ্রস্ত হয় এবং 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে । তার ফলে তাদের উপর ওই রাসায়ানক 
অন্তরার প্রত্যক্ষ দৈহিক ও মনস্তাত্বক আভঘাত বৃদ্ধি পায়। 

এই বিষধর শান্তির মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের বিষাস্ত রাসায়ানক মিশ্রণ যার 
উদ্দেশ্যই হল মানুষ, প্রাণী এবং গাছপালার উপর ক্ষাতকারক প্রভাব বিস্তার করা। 
আধুনিক বিষধর শত্তিগুল বিভিন্ন ভাগে িভন্ত_্লাযুপ্রদাহী, ফোসকা- 
উৎপাদনকারী, শ্বাসরোধকারী, সাধারণ বিষ, মনোরাসায়ানক, যন্ত্রণা ও পীড়াদায়ক 
শান্তি । 

পূরোল্লাথত বিভিন্ন ধরনের রাসায়ানক অন্্রাদর মধ্যে আছে রাসায়ানক 


শত্তিসমূহ যা সামরিক প্রয়োজন মিটাতে উদ্ভিদকুলের ধ্বংসসাধন করে। এগুলো 
দু'ভাগে বিভন্ত। প্রথম ভাগে আছে লতাবিনষ্টকারীরা যারা লতা ও চারার 


বৃদ্ধ ব্যাহত করে-_এবং নিষ্প্রকারীরা--যা উদ্ভিদকে ধ্বংস ও নিষ্পন্্ করার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত হল মৃত্তিকা বন্ধ্যাত্বকারীরা যাদের কাজ 
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হল মাটিকে দুষিত করা এবং চারা ও লতার বৃদ্ধির গতিকে ব্যাহত করা এবং 
অবশেষে গাছপালার বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে রোধ করা । রাসায়নিক শান্তির ব্যবহার 
যা গাছপালার ধ্বংসসাধন করে__দু'টি লক্ষ্য অনুসরণ করে । প্রথমতঃ, লক্ষ্যবস্ত্ুকে 
উন্মোচন করা এবং দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যবস্তুর যোগানের উৎসের উপর আখিক ক্ষাত- 
সাধন করা অথবা সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা । একই সঙ্গে এট মানুষ ও 
জীবজন্তু উভয়েরই ক্ষাত সাধন করে । 

মানুষ, জীবজন্তু এবং গাছপালার ক্ষতি সাধন এবং ভূখওকে কলুষিত করবার 
আগে এই বিষধর শন্তিগুলিকে লক্ষ্যবন্তুর উপর ফেলতে হবে এবং বাম্পে ও 
ধেপয়াশায় ( কুয়াশা অথবা মিহি ধুলো ) অথবা যতটা সম্ভব বৃহৎ এলাকার উপর 
ক্ষুদ্র বিন্দুতে রূপান্তরিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাসায়ানক 
আক্রমণের {বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে যুদ্ধ বিমান পোত (রাসায়নিক বিস্ফোরক, 
ক্যাসেট, বিমানগোত, সেচনার্থে রাসায়নিক ট্যাংক ), কামান (রাসায়ানক গোলা, 
মাইন ও রকেট), ক্ষেপণাস্ত্র (রাসায়ীনক ক্ষেপণাস্ত্র ও উড়ন্ত বিস্ফোরক ), 
এবং স্থলভাগের যয্্রব্য ব্যবহৃত বস্তু (উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়ানক বিস্ফোরক, 
স্থাল-মাইন, রাসায়নিক গ্রেণেড, বিষান্ত ধূপূর্ণ বাষ্প এবং ধেশরাশা উৎপাদন যন্ত্র) । 

রাসায়ীনক আক্রমণের সবথেকে উপযোগী প্রধান পথ হল রাসায়ীনক 
ক্ষেপণাস্ত্র, বিমানপোত, রাসায়নিক সেচন-ট্যাংক, রাসায়নিক বায়বীয় বিস্ফোরক, 
অসংখ্য উৎক্ষেপকের উপর রাসায়ীনক রকেট এবং ভূগর্ভস্থ কামানের রাসায়নিক 
গোলা ৷ 

যাঁদ ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব প্রাচীন যুগেও সামারক 
উদ্দেশ্যে রাসায়নিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করার ঘটনা আছে । যাইহোক, প্রথম 
শন্তিশালী ব্যাপক রাসায়নিক আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল বংশ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সয়ে । ১৯১৫ সালের ২২শে এাপ্রল তাঁরখে বেলাজয়ান 
নগর ইপ্রেস-এর কাছে জার্মানরা এই অন্তর নিক্ষেপ করোছল। এইভাবেই শুরু 


হয়েছিল । 
১৯১৪ সালে ফ্রান্সকে দুত পরাজিত করার জার্মান পরিকষ্পনার ব্্থতা 


. পশ্চিম সীমান্তে একটা সৈনাপত্যসক্রান্ত সমতার জন্ম দিল ; এবং উভয় পক্ষ 


স্থানিক যুদ্ধ চালাবার দিকে চলে গেল । ইংলিশ চ্যানেল থেকে সুইজারল্যাও 
পর্যন্ত শান্তশালী দুর্গ বিস্তৃত হল। সীমান্তের প্রতি কিলোমিটার কাটাতারের 
বেড়া দিয়ে ঘেরা হল এবং উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মোশন গান ও কামান বাঁসয়ে 
নিশ্চয়তা দেওয়া হল । শনুপক্ষের রক্ষণব্যহ ভেদ করার প্রচেষ্টার ফল হল 
আরুমণকারীর মারাত্মক ক্ষীত। অতএব, শক্তিশালী এই রক্ষণবনুহ ভেদ করার নৃতন 
নূতন পথ বের করার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং পথও একটা বের হল । আই. 
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জি. ফারবেন ইনডাস্টর প্রাতষ্ঠানের প্রধান কালভ্যুইসবার্গ বিষান্ত রাসায়ানক শান্ত 
ব্যবহারের প্রস্তাব দিলেন। 

৯৯১৫ সালের ২২শে এপ্রিল বিকাল €টায় জার্মানদের দিক থেকে ইপ্রেস- 
এর উত্তরাদকে 6 থেকে ৮ কিলোমিটার চওড়া সীমান্তের উপর একটা ধূসর সবুজ 
রংয়ের কুয়াশা উড়ে এল ৷ কয়েক মুহুর্তের মধ্যে ওই কুয়াশা সমগ্র ফরাসী এলাকা 
ঘিরে ফেলল। যাঁদও ফরাসীদের একটা বায়বীয় আক্রমণের প্বাভাষ দেওয়া 
হয়েছিল, এইরূপ নূতন ধরনের আক্রমণের সম্মুখে তারা হতবাক ও নিশ্চল হয়ে 
পড়োছল । বিষান্ত কুয়াশার ঢেউ আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরা চলে পড়ল 
উন্ন্ত প্রান্তরে, পারখার এবং ভূগর্ভস্থ খাদের মধ্যে। সোনকেরা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় 
অন্ধের মতো তাদের অবস্থান থেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল । 

পাচ মিনিটের মধ্যে জার্মানরা গ্যাস-বাক্স থেকে ১৮০ টন ক্লোরিন ছড়াল। 
এই গ্যাসীয় আক্রমণের ফলে আহত হল ১৫,০০০ মানুষ, যার মধ্যে ৫০০০ জন 
মারা গেল পরবর্তী দু'দিনে। ৮ [িলোমটার সীমান্ত ভেঙ্গে গেল এবং ইংালশ- 
চ্যানেল যাবার রাস্তা জার্মান সেনাবাহিনীর কাছে উন্মন্ত হয়ে গেল। মনে হয়, 
পারিকপ্পনার স্তরে জার্মানরা তাদের এই অভূতপূর্ব এবং নজীরাবহীন সাফল্যের কথা 
আশাও করতে পারোনি, তাই তারা দুটো ভূল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমতঃ, 
ক্লোরিন যথেষ্ট কম মানায় ছাড়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, রাসায়নিক আক্রমণের 
এলাকায় সাফল্যের সুযোগ নেবার জন্য যথেষ্ট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন ছিল না। 
তার ফলে গভীর স্তরাবন্যস্ত ফরাসী প্রাতিক্ষা-ব্যবস্থা টিকে থাকল। যাইহোক, 
প্রথম বৃহদাকার রাসায়ানক আক্রমণের মর্মান্তিক পারণাত সারা পাথবীকে 
গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল । সাধারণভাবে তাই মনে করা হয় যে ওই রাসায়ানক 
আরুমণই জন্ম দিয়েছিল আধুনিক রাসায়নিক মারণান্রসমূহের। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষান্ত শান্ত ব্যবহৃত হয়োছল সেগুলির 
সামগ্রিক সংখ্যা ৪৫-এর কম ছিল না-যার মধ্যে ১৮টি ছিল প্রাণঘাতী এবং 
২৭টি যন্ত্রণাদায়ক । ওই প্রাণঘাতী শান্তিগুলির অন্তর্ভুন্ত ছিল শ্বাসরোধকারী 
পদার্থগুল-_ ক্লোরিন, ফসূজীন, ডাইফস্জীন এবং অন্যান্য সাধারণ বিষান্ত 
_পুঁসিক আআসিড, সায়ানোজেন ক্লোরাইড এবং ফোস্কাকারী শান্তিসমূহ-_-ইপ্‌রাইট 
ও অন্যান্য। যন্ত্রণাদায়ক শান্তগীলর মধ্যে ছিল, বেনজিল ব্রোমাইড্‌, ব্রোমাইসটোন, 
ইাঁথলিওডিনয়্যাসিটেট ইত্যাদি । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিষান্ত পদার্থের সামাঁগ্রক পারমাণ হল ১,২৫,০০০ 
টন। এই “নিঃশব্দ মৃত্য! আনয়নকারী অন্তর ১৩ লক্ষ মানুষকে আহত করেছিল। 
তার মধ্যে ১ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে সমস্ত বিষান্ত পদার্থের মধ্যে “সেরা” ছিল ইপ্রাইট ৷ 
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এইসব বিষান্ত পদার্থ তরলীকৃত ধেশয়াশা বাষ্পাকারে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিল শুধু চোখ ও ফুসফুস নয়, শরীরের চামড়াও। এবং তার ফলে গ্যাস- 
মুখোশ অকেজো হয়ে পড়েছিল ৷ ইপ্রাইট থেকে মানুষ ও জীবজন্তুর চর্মরক্ষার 


ব্যাপারটা একটা বিরাট বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়ে দাড়াল ৷ ইপ্রাইট 
ব্যবহারের ফলে হতাহতের মোট সংখ্যা ছিল অতি বিরাট ৷ 
সব মাঁলয়ে ৯০ লক্ষ ইপ্রাইট বোমা এবং প্রায় ৫,০০,০০০ লক্ষ সাধারণ 


‘বোমা, যার মধ্যে ভয়াবহ বিস্ফোরকও অন্তর্ভুক্ত ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত 


হয়োছল। এর ফলস্বরূপ মত্যুসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪,০০,০০০ এবং ১ কোটি। 
অন্যভাবে বলা যায়, ইপ্রাইট বোমার ক্ষেত্রে প্রতি মৃতের জন্য বরাদ্দ ছিল ২২.৫টি 
বোমা এবং বিস্ফোরকের ক্ষেত্রে, মাথাপিছু ৫০০০টি অথবা তার ২০০গুণ 


‘বোঁশ বোমা ৷ 


তাহলে আনুপাতিক হিসাবটা দাড়ালো ২০০ £ ১, যার তাৎপর্য সহজেই বোঝা 
যায়। হিসাবটাকে অবশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করতে হবে। যাইহোক,, 
{বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এই ব্যাপারটায় একমত হয়েছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত 
সাধারণ বোমার চেয়ে রাসায়নিক বোমার কার্যকারিতা ছিল কমপক্ষে পাচগুণ 
বেশী ৷ এর ফলে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের সামরিক আঁধপাতরা রাসায়ানক অস্ত্রের প্রাত 
তাদের ধারণা নাটকীয়ভাবে বদলে ফেলল ৷ যুদ্ধের শেষে দেখা গেল জার্মানরা 
সামীগ্রকভাবে যত বোমা বানিয়েছে তার অর্ধেকেরও বেশী বোমা হল রাসায়নিক । 
১৯১৮ সালে যুদ্ধের জন্য যখন গোলাবারুদের ফরমাণ দেওয়া হল তখন মাঁকিন 
সামারক কর্তা অনুরোধ করলেন যে রাসায়নিক বোমার পারমাণ হবে শতকরা 
২০ থেকে ৩০ ভাগ। 


৪১৯ 


সাক্কিনী সমন্র-ব্রাসাস্্লিকেল্র সক্ষমতা 


১৯৯৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারী মাঁকন সৈন্যদের উপর ফসজীন বোমা ব্যবহার করা 
হল, রাসায়নিক আক্রমণ চালানো হল। প্রত্যু্তরে আমোরকানরা রাসায়ানক 
যুদ্ধাপ্সমূহের ব্যবহার শুরু করল ৷ 

রাসায়ানক অন্ত্রাদির জন্য উত্তরোত্তর ফরমাশ পেশ করার ফলে মাকন যুন্তরাস্ট্রে 
এই বষান্ত শান্ত তৈরীর একটি বিরাট শিল্প গড়ে উঠল । বড় বড় কারখানার 
মধ্যে অন্যতম ছিল এজউড ও বাফালো অন্ত্রাগার। ১৯১৮-র শেষ দিক নাগাদ 
তাদের দৈনিক উৎপাদন ছিল কেবলমান্র ইপ্রাইট বোমার ক্ষেত্রেই ১৫৫ টন। 

এই রাসায়ানক অস্ত্রের কার্যকাঁরতাটা মাকনী সমরাবদ এবং রাজনৈতিক 
নেতাদের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী 
দশকগুলিতে এই ধরনের অস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে তাদেরকে উদ্ধদ্ধ করল ॥ 
মাকিন যু্তরান্ট্রে রাসায়নিক অস্তরাঁদ ধিবোঁচত হতে লাগল সবচেয়ে আশাপ্রদ গণ- 
বিধ্বংসী অন্ত্ৰ হিসেবে-_বাস্তাবকপক্ষে যার উন্নাতকরণে কোন সীমারেখা টানা 
যেত না, যেমন কোন সীমারেখা টানা যায় না জীবন্ত প্রাণীর রহস্য জানার ক্ষেত্রে । 
তাই দেখা যায়, ১৯১৪ সালে একটা মানুষকে হত্যা করার জন্য যেখানে ১০০০ 
মিলিগ্রাম ইপ্রাইটের প্রয়োজন ছিল, সেখানে ১৯৬০ 
বেশী কার্যকরী ছিল আমোরকান ভ-এক্স। আবার খাদ্যাঁদ বিষণের যে জৈব 


বিষ তা ছিল এই ভি-এক্সের থেকে হাজার গুণ বেশী কার্যকরী । সাত্যই, এই 
অগ্রগাত প্রচণ্ড । 


৫০ বছর ধরে মাঁকিন কংগ্রেস যুদ্ধে শ্বাসরোধকারী, বিষান্ত অথবা অন্যান, 


গ্যাস ব্যবহার এবং রোগজীবাণু পদ্ধাতিমূলক যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ১৯২৫ 
সালের জোনিভা চুক্তিকে বলবৎ করতে বার্থ হয়োছল। মাঁকন সমর-রাসায়ানক 
নিগমের প্রধান জেনারেল আমস ফ্রীস বলেছিলেন যে জেনিভা চুক্তি গ্রহণ করলে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সমর-প্রস্তাত বিরাট আঘাত পাবে। ১৯২০ সালে তান ঘোষণা 
করলেন যে মার্কিন যুন্তরাষ্ পৃথিবীর যেকোন রাষ্ট্র বা রাষটপুঞ্জের চেয়ে বোশ 
রাসায়ানক প্রস্তুত করতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যোগান দিতে সক্ষম। মাঁকন সমর- 


রাসায়ানক নিগমের সৃষ্টি মাঁকন কংগ্রেসের অনুমোদন পেল। মাঁকিন সমর 
পুস্তিকায় রাসায়নিক অন্্শস্্রসমূহকে 


“এর দশকে হাজার হাজার গুণ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই মাকিন বুন্তরান্ট্রে বিরাট সমর- 
রসায়নিকের ক্ষমতা ছিল ৷ এটা জানা গেছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন” 
সৈন্যরা জাপানের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে তাদের নৌবহরের উপর, এই রাসায়নিক 
অন্ত প্রয়োগ করতে চেয়োছল ৷ পরীক্ষামূলকভাবে জন্তুজানোয়ার বোঝাই জাহাজের 
উপর এই বিষান্ত শক্তির বোমা ফাটানো হয়েছিল । মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র যে এই 
রাসায়ানক অস্ত্রাদির ব্যবহার শেষ পর্যন্ত করোনি তার কারণ নৃতন এক প্রকার, 
অন্ত্রের আঁবির্ভাব__তা হল পরমাণু অস্ত্র যা তারা প্রয়োগ করেছিল জাপানের দুটি: 
নগরী হিরোশিমা ও নাগাসাঁকর উপর । 

সেই সময় মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রধান বিষান্ত ও ক্ষাতকর শন্তিগুলো প্রচুর 
পাঁরমাণে প্রস্তুত হচ্ছিল সেগুলো হল ইপ্রাইট, লিউইসাইট এবং ফসজীন। ওগুলো 
ছাড়াও সামারক প্রয়োজনে মাকিন যুন্তরাষ্্র অল্প পারমাণে প্রস্তুত করাঁছল 
নাইট্রোজেন ইপ্রাইট, প্রুসক আযাসড, সায়ানোজেন ক্লোরাইড, ক্লোরাসেটোফেনান' 
এবং আডামসাইট । যুদ্ধের বছরগুলোতে মাঁকন যুস্তরাম্ট্রকে সরবরাহ করা হয়েছিল 
মোট ১,৩৫,০০০ টন বিভিন্ন ধরনের ক্ষাতকর পদার্থ, যার অন্তভূ্ত ছিল 
৭৯,০০০. টনেরও বেশী ইপ্রাইট, ২০,০০০ টন [লউইসাইট এবং ১৮,০০০. 
টনেরও বেশী ফসজীন। 

এইসব ক্ষাতকর পদার্থ উৎপাদনের জন্য শিপ্পের বুনিয়াদ গড়ে উঠোঁছল 
চারা রাষ্ট্র মালিকানার সমর-রাসায়ীনক অস্ত্রাগারে--এজউড, পাইন-রাফ, রাঁক- 
মাউন্টেন্স্‌ এবং হাণ্টসাভল ৷ এছাড়াও আরো এক ডজন অথবা তারও বেশী রাষ্ট্র 
পাঁরচালনাধীন প্রতিষ্ঠানে ওইসব বিষান্ত, আগ্নেয় বোমা, অসংক্রামক শান্তসমূহ এবং 
অরাসায়ানক প্রাতরক্ষা সরঞ্জামসমূহ তৈরী হচ্ছিল। উপরিল্লিখত কারখানাগুলির 
মধ্যে বেশীরভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরী ও চালু হয়েছিল । 

পারমাণাবক অন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে রাসায়নিক সমরান্ত্রের উন্নাত থেমে 
থাকেনি; বরং উল্টোটাই ঘটল ৷ হুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে মার্কন বুন্তরাম্টর লাভ 
করল ফ্যাশিষ্ট জার্মানতে তৈরী-হওয়া এক নতুন নার্ভ টাইপ সংশ্লোষত বিষান্ড 
পদার্থের (টাবুন, সারিন, সোমান) পেটেন্ট ও কৃৎকৌশলের দিল এবং সেগুলিকে 
গণ-ীবধ্বংসী অস্ত্রে রূপান্তারত করতে সচেষ্ট হল । মনে হয় এটাই ছিল একটা, 
কারণ যার জন্য ১৯৪৭ সালে মার্কিন কংগ্রেস মেনে নিতে গররাজী হয়েছিল 
১৯২৫ সালের জোনভা চুন্ত যেটাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সহ (১৯২৮ সালে ) চল্লিশাটিরও বেশী দেশ সমর্থন এবং অনুমোদন করেছিল । 

এইসব নূতন এবং অধিকতর কার্যকরী ক্ষতিকর শান্তির আবির্ভাবের ফলে পুরাতন 
ক্ষাতকর শাঁন্তসমূহ-যেমন নাইট্রোজেন ইপ্রাইট, লিউইসাইট, প্রঁসিক আআসিড এবং, 
সায়ানোজেন ক্লোরাইড-_ার্কিন যুন্তরাষ্ট্রের সমর-রাসায়নিক অন্ত্রাগার থেকে সরিয়ে: 
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ফেলা হল। ওই একই সময়ে মার্কন যুন্তরাস্ট্র তাঁড়ৎ গাঁততে বাড়াতে লাগল 
-সারন-এর উৎপাদন-__যার সাংকোতিক নাম হল 1ীজ-ীব। 
ইতিপূর্বে ১৯৪৭ সালে জীব (সারন) নামক এই ক্ষাতকর পদার্থ তৈরী 
করার জন্য একটা কারখানা শুরু করার প্রস্তাব নেওয়া হয়োছল । কারখানাঁট 
স্থাপিত হবে মাস্ল্‌ শোয়াল্জ ( আলবামা ) নগরীতে এবং সাঁরন প্রস্তুতের জন্য 
প্রধান মধ্যবর্তী দ্রব্যের উৎপাদন হবে। কারখানা তৈরী 'হল ১৯৫৩ সালে । কিন্তু 
্রযুন্তিগত পদ্ধতির উন্নাতর জন্য তার কাজ চলতে থাকল ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত । 
তারপর কারখানা চলল তন থেকে চার বৎসর পর্যন্ত । যখন ক্ষাতকারক দ্বায়াবক 
পদার্থসমূহের সংশ্লেষের জন্য অর্বর্তী দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য মজুত সৃষ্টির কর্মসূচী বা 
পারিকষ্পনা সম্পূর্ণ হয়ে গেল, কারখানাটকে তখন অব্যবহার্য অবস্থায় ফেলে রাখা 
হল, যাঁদও এখনও পর্যন্ত তার উৎপাদন ক্ষমতার প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জামই রয়েছে। 
অন্তর্বর্তী উৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে, যা মাস্ল্‌ শোয়ালজ সরবরাহ করোছল, 
সারন সংশ্লেষের শেষ ধাপের কাজ সম্পাদন করা হয়োছল অন্য একি কারখানায় 
যাতৈরী হয়োছিল ১৯৫৪ সালে রাঁক মাউণ্টেনজ অন্ত্রাগারে (কোলোরাডোর 
ডেনভারের সান্নিকটে )। ক্ষাতকারক পদার্থসমূহকে কামানের গোলা, বায়বীয় 
বোমা, মাইন, উত্ত বিস্ফোরক চ্ছল-মাইনের মধ্যে ভরবার জন্য সেখানে {বিশেষ 
‘আ্যাসেম্বাল লাইন’ ছিল (ব্যাপক উৎপাদনের যে অবস্থায় বা স্তরে যন্ত্রাদর 'বাভন্ন 
অংশ জোড়া দেওয়া হয় )। 
এই কারখানায় উৎপাদনের সীমারেখা সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌছোছল ১৯৫৪-র 
মা থেকে ১৯৫৭-র অগাস্ট মাস পর্যন্ত । এই সময়ের মধ্যে এই কারখানায় প্রায় 
&০১০০০ টন বিষান্ত পদার্থের সংশ্লেষ ঘটোছল এবং এই 'বিরাট পাঁরমাণ সারন 
সামীরক ভাণ্ডারে এবং দীর্ঘমেয়াদী মজুত-ভাগারে রেখে দেওয়া হুয়ৌছল। সেই 
সময় পেণ্টাগণের এই ক্ষতিকারক শান্তর আর বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছল না, 
যার ফলে রাঁক মাউণ্টেনজ অন্ত্রাগারে সারন-এর উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হল। 
ওই বছরগুলোতে মার্ক যুন্তরাষ্ট নূতন বিষান্ত পদার্থের উন্নাতর উদ্দেশ্যে তীব্রভাবে 
গবেষণার কাজে লিপ্ত থাকল। এই ব্যাপারে ডজন ডজন বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত চুন্তি শেষ করা হতে লাগল এবং সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল বিভিন্ন দেশের_যেমন গ্রেট টেন, কানাড়া এবং 
অস্ট্োলিয়া_-সামারক কর্তৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে । ১৯৫০ সালের শেষ দিকে 
ইথারকে কেন্দ্র করে যা ডঃ লারজ ট্যামোলন সুইডিশ জাতীয় প্রাতরক্ষা গবেষণা 


প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় ঘাটয়েছিলেন-__দ্বিতীয় পর্যায়ের 
'ক্ষাতকারক স্লায়বিক পদার্থ পাওয়া তা 


গেল যা ছিল সারন-এর ( 
বিষান্ত। চয়ে দশগুণ অধিকতর 
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এজউড এবং পোর্টন ডাউন অস্ত্রাারে নূতন ক্ষতিকারক পদার্থের মতো 
রাসায়ানক যোিকের সঙ্গে শত শত মিশ্রণ সংশ্লোষত হল এবং পুঙ্খানুপুজ্খভাবে 
'বিচারবিশ্লেষণ করা হল এবং অবশেষে একটি চূড়ান্ত পছন্দে পৌছানো গেল 
একটা শান্তর অনুরুলে যেটা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংকোতক নাম গ্রহণ করল 
ভি-এক্স। এই শান্তর একটা ফোঁটা__যা একটা পোস্ত দানার চেয়ে বড়ো নয়__. 
চামড়ার উপর পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে ডেকে আনে । 

বাস্তাবকপক্ষে, ওই একই সময়ে ভি-এক্স-এর শিপ্পজাত উৎপাদনের প্রযুক্তি 
উন্নত করা হল। ১৯৫৯ সালে ভি-এক্স (ইিয়ানার নিউপোর্টে ) উৎপাদনের' 
জন্য একটা কারখানা তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৯৬১ সালে ভি-এক্স 
প্রস্তুতের জন্য সরকারী পাঁরচালনাধীন_ একটা সামারক রাসায়ানক কারখানা চালু 
হয়ে গেল । ১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এটা [ি-এক্স উৎপাদন করল 
6,0০০ টন যার একটা অংশ ব্যবহৃত হল সরাসার কারখানায় রাসায়ানক 
যুদ্ধোপকরণ ভরাট করার জন্য। ১৯৬৯ সালে কারখানাটিকে অব্যবহার্য 
অবস্থায় ফেলে রাখা হল ৷ যাইহোক, মাস্ল্‌ শোয়াল্জ্‌-এর ক্ষেত্রে যে-সমন্ত যন্ত্রপাতি 
তখনও সেখানে ছিল সেগুলো অস্প সময়ের মধ্যে নূতন করে উৎপাদন করা 
সম্ভবপর করল। প্রাত তিন বছর অন্তর মাস্‌ল্‌ শোয়াল্জ্‌, রাক মাউণ্টেন্স্‌ এবং 
'িউপোর্ট অন্ত্রাগারে সমস্ত যন্ত্রপাঁতিকে পরীক্ষা করা হতে লাগল সেগুলোকে চালু 
অবস্থায় রাখাটা নিশ্চিত করতে । 

রাসায়নিক বুদ্ধোপকরণগুলিকে বোঝাই করা হতে লাগল মুখ্যত সামীরক 
রাসায়ানক অন্ত্রাগারের কর্মশালায় যেগুলি অবস্থিত ছিল এজউডে ( এজউড 
অন্ত্রাগার, মেরীল্যাও ), পাইন রাফে (পাইন রাফ অন্ত্রাগার, আরকানসাস), ডেনভারে 
(রাঁক মাউন্টেনৃস্‌ অন্তরাগার, কোলোরাডো ) এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য রাষ্ট্র পার- 
চালনাধীন কারখানায় ৷ 

এবারে নির্দিষ্ট ধরনের মাকিন রাসায়নিক অন্তরার সম্বন্ধে আলোচনা করা 
যাক। সেগুলি হচ্ছে মাঁকন সামীরক, নৌ ও বিমান বহরের বিষাল্ত শান্ত এবং 
রাসায়ানক যুদ্ধোপকরণ । 

বর্তমানে মার্কিন সামারক বাহিনী তিন ধরনের বিষান্ত শক্তি দ্বারা সাঁজ্জত_ 
প্রাণঘাতী বিষান্ত শান্ত, অক্ষমকারী শান্ত এবং যন্তরণাদায়ী শান্তি । মাঁকন সমর 
[বিশেষজ্ঞরা যন্্রণাদায়ী শক্তিকে বিবেচনা করল “পুলিশদের বষান্ত শান্ত” হিসাবে 
যেগুলো, যাঁদও সামারক অন্ত্রাগারে রাক্ষত ছল, কিন্তু বলা হল যে, কেবলমান্র 
দার্গা-হাঙ্গামা রোধ করার সময়েই ব্যবহৃত হবে। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্দোচীনে যে রাসায়ানক যুদ্ধ চাঁলয়োছল তার থেকে প্রচুর 
প্রমাণ মেলে যে সেখানে আন্তত্ব ছিল একটা চতুর্থ একদল 'িষান্ত শান্তর যাকে 
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বলা হয় নিপ্ত্রকারী। রাষ্টপুঞ্জ এটিকে রাসায়ানক যুদ্ধের হাতিয়ার [হিসাবেই 
|| 
EES ুন্তরান্ট্র উন্নাত ঘাঁটয়োছল 'বাভন্ন ধরনের রাসায়ানক যুদ্ধোপকরণ এর 
যেগুলো 'বযান্ত পদার্থ দিয়ে পাঁরপূর্ণ করা হয়োছিল। রাসায়ানক যুদ্ধের প্রয়োজনে 
মাঁকন অন্ত্রাগারের মধ্যে ভাত ছিল একশ ধরনের রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ যেগুলি 
সামারক এবং বিমান বাঁহনীকে সরবরাহ করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ 
সামরিক বাহনীর দরকারে কামানের গোলা ও রকেটের, রাসায়নিক মাইন-এর এবং 
উচ্চ বিস্ফোরকমুন্ত স্থল-মাইন-এর জন্য রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থ এবং গ্যাস-বাকস 
ও গ্রেনেডকে উন্নত করা হল ৷ রাসায়নিক অন্ত্রের উপযোগিতা ও ‘বিশ্বাসযোগ্যতা 
অনেকাংশে নির্ভর করে যোগান দেওয়ার যানের উপর মাঁকন বিশেষজ্ঞদের মতে 
রকেটের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে একটা বিরাট কৌশলগত গভীরতা সৃষ্টির 
ব্যাপারে এলাকার লক্ষ্যবন্তুর উপরে হঠাৎ আক্রমণ হানাটা সম্ভবপর করতে পারে। 
ওই একই সময়ে তাদের ব্যবহার সব সময় সম্ভবপর 1ছল না তাদের উচ্চমূল্য এবং 
গুলি-গোলার কম দরের জন্য। ১৯৬০ সালে মাকন ুসতরাস্্র তৈরী করল 
ক্যাসেটের আকারের তিন ধরনের জি-ীব রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থ যেগুলো 
সুকৌশলে পরিকল্পিত মাঁকন সামারক ক্ষেপণাস্ত্রের উপর ব্যবহৃত হবে এবং 
যেগুলো প্রায় তখন থেকেই ল্যান্স ক্ষেপণাস্ত্রের উপর ব্যবহৃত নৃতন রাসায়নিক 
বিস্ফোরক পদার্থের দ্বারা প্রাতস্থাঁপতও হয়েছে। 
এলাকার লক্ষ্যবপ্তুর উপর রাসায়নিক অস্ত্রের আঘাত হানা হয় ১১৫ মালি- 
মিটার ৪৫-রেইল রকেট লগ্চার খ ৯১ দ্বারা । 
এই পদ্ধতির জন্য ভি-এক্স অথবা জি- 
গুলিকে উন্নত করা হয়েছে; যাদের গুলি- 


লাকাকে আঘাত করতে পারে। 


উল্লেখ করেছেন যে রকেট উৎক্ষেপক, ভূগর্ভস্থ 
কামান ও মারের দ্বারা নিক্ষিপ্ত রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণের কার্যকারিতা নির্ভর করে 
প্রথমোন্তের উচ্চমান্ত্রার নিভূর্লতা, নিক্ষেপণের উচ্চ হার, উচ্চমাত্রার সচলতা ও 
নিক্ষেপণের সংহতির উপর । 


মাকিন বিমান বাহিনীকে 'ি 
সাহায্য করা হরেছে_যেমন, র 


মাকিন সমর বিশেষজ্ঞরা 


ভিন্ন ধরনের রাসায়ানক যুদ্ধোপকরণ '্দয়ে 


[সায়ানক আকাশী বোমা, রাসায়নিক বায়বীয় 
ক্যাসেট এবং বিমানবাহী রাসায়ানক সণ্চনকারী ট্যাংক । 
1কছু বাবহৃত হতে 


পারে মাঁকন নৌবহরের বি he 
বাহিনীর দ্বারা । নর বিমান বাহিনীর দ্বারা এবং নো 


ধোঁয়াশা, স্প্রে, রাসায়ানক কাতুঁজ ও পোটিকা দ্বারা যেগুলো যন্ত্রণাদায়ক এবং 
পন্তসৃষ্টিকারী বিষান্ত শন্তি দ্বারা পূর্ণ । 

প্রচণ্ড বিস্ফোরক রাসায়নিক স্থল-মাইন যেগুলো সামারক বাহিনী এবং 
নৌবাহিনীতে যোগান দেওয়া হয় সেগুলো প্রাণঘাতী ববিষান্ত শন্তি দ্বারা পরিপূর্ণ 
থাকে । 

অতএব দেখা যাচ্ছে মাঁকন সামারক বাহনীর হাতে আছে বাভিন্ন ধরনের 
শবষান্ত শান্ত যেগুলো সীমিত এবং বিশ্ব উভয়প্রকার যুদ্ধে এবং বিভিন্ন প্রকার 
সামারক আক্রমণে ব্যবহার করার পাঁরকম্পনা নেওয়া হয়েছে। 

মোটের উপর বলা যায় মাকিন যুস্তরান্ট্রে রাসায়ানক অন্ত্রসমূহের যে প্রস্তুতি- 
করণ এবং উন্নতীকরণ চলেছে তা প্রায় ৯০ট রাষ্ট্রচালত এবং ব্যান্তগত, প্রাতষ্ঠানে 
চালু করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বিষান্ত শান্ত প্রস্তুতের ২০ট কারখানা, সামরিক 
প্রয়োজনে উী্ভদ ও পত্র িনষ্টের ১০টি কারখানা যেখানে রাসায়ানক যুদ্ধোপকরণ 
তৈরী করার ৯টি প্রাতষ্ঠান এবং ৬টি প্রাতিষ্ঠান যেখানে ওইসব বুদ্ধোপকরণকে 
বিষান্ত পদার্থ দিয়ে ভাত করা হয় । মাঁকনীরাস্ট্রের ওই বিষান্ত পদার্থের উৎপাদন 
ক্ষমতা হল ১,২৭,০০০ টন (যার মধ্যে আছে ৫০,০০০ টন জীব, ৫,০০০ টন 
1ভ-এক্স এবং ৬২,০০০ টন ইপ্রাইট )। রাসায়ানক যুদ্ধোপকরণের বোঝাই সম্বন্ধে 
বলা যায় যে এর সম্ভাবনা বাৎসাঁরক ৫০০ লক্ষ ইউনিটের সমান। 

মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের সাঠক পাঁরমাপটা জানা 
যায় না (এটা গোপন রাখা হয় )। যাইহোক, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের হিসাব 
অনুযায়ী বর্তমানে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের অন্ত্রাগারে আছে ৩০ লক্ষ 
দজ-ব এবং ভি-এক্স কামানের গোলা, কয়েক হাজার ৫০০ এবং ৭৫০ পাউণ্ডের 
বোমা (ি-বি), লক্ষ লক্ষ দু-গ্যালনের রাসায়নিক উচ্চ বিস্ফোরক স্থল-মাইন 
এবং প্রায় ১৬০ গ্যালনের ১৫০০ [বমানের রাসায়নিক স্প্রে ট্যাংক (1ভ-এক্স)। 
বর্তমান সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী বোঝাই করা রাসায়ীনক যুদ্ধোগকরণের 
মোট ওজন হল ১,৫০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ টন। ১৯৮২ সালে পাশ্চম 
জার্মানীর পত্রিকা 'ডেয়ার স্পীকোল' মন্তব্য করোছল যে উত্ত পাঁরমাণ একশ 
দিন ধরে একটা রাসায়নিক যুদ্ধ চালাতে 6০টি ডিভিশনের পক্ষে যথেষ্ট এবং 
যার পরিণামে সমগ্র ইউরোপে প্রাণের অস্তিত্ব বড়ো একটা থাকবে না। 


৪৭ 


আন্রু-মশেব্র ব্লণ-নীতি 


তার আক্রমণমুখী পরিকল্পনায় মাকিন যুন্তরাষ্ট কখনো তার রাসায়ানক অন্ত্রাদি 
পরিত্যাগের কথা চিন্তা করোন। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় রাসায়নিক অস্ত্রের ভুমিকা 
ও গুরুত্ব সম্পকে প্রখ্যাত মাকিনী সামারক এবং রাজনৈতিক কর্তাদের মূল্যায়ন 
থেকে । 

সাল ১৯১৯ ৪ জেনারেল জন জে. পার্শিং বলেছিলেন, “ভবিষ্যতের কোন 
যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহৃত হবে কি হবে না সেটা একটা অনুমানের বিষয় কিন্তু তার 
প্রক্রিয়া অসাবধানীদের কাছে এমন মারাত্মক হবে যে সেই প্রশ্ন্টাকে মোটেই 
আমরা অবহেলা করতে পার না।» 

সাল ১৯৬৪ $ জেনারেল জে. এইচ. রথচাইল্ড, একজন মাঁকনী রাসায়নিক 
অন্তর বিশেষজ্ঞ, বলেছিলেন যে রাসায়নিক যুদান্ত্ হল আগামী দিনের অস্ত্র এবং 
সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাদের রয়েছে বিশেষ গুণ এবং শনুপক্ষের ব্যন্তি- 
প্রাধান্য ধ্বংস করার ক্ষমতা ৷ 

সাল ১৯৮২ ৪ আ্যামোরেটা এম. হোবার, সামীরক বাহিনীর গবেষণা ও উন্নত 
বিভাগের উপ-সহ-সম্পাদক, ঘোষণা করেছিলেন যে মাঁকন ুন্তরাস্ট্রের উচিত, 
রাসায়ানিক যুদ্ধকে যে কোন সংঘর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা। 

“নিঃশব্দ মৃত্যু” ঘটানোর এই বর্বর অস্ত্র মান সামরিক গুদামে শুধু শুধু পড়ে 
থাকল না। মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করল কোরীয়, 
ভিয়েতনাম, লাওস ও কাফ্োিয়ায়। ওগুলো আবার আফগানিস্থান, নিকারাগুয়া 
এবং অন্যান্য দেশের প্রাত-বিপ্রবীদের গোষ্ঠীর কাছে সরবরাহ করা হয়েছে এবং 
এখনো হচ্ছে। 

ইন্দোচীনের দেশগুলোকে মাঁকন যুন্তরান্ট তাদের রাসায়নিক অন্তরের বৃহত্তম 
পরীক্ষাক্ষেতরূপে পারণত করল । সেইসব স্থানে পেণ্টাগণ মানব জাতির বিরুদ্ধে 
সরাসরি ব্যবহার করেছিল এইসব রাসায়নিক অন্ত্রাদ_স-এস, সি-এন, ডি-এম, 
[ীসএন-এস, বি-এ-ই এবং বি-জেড। 

মাকিনী সামরিক এবং রাজনৈতিক কতৃপক্ষের দাবী 
রাসায়নিক শান্তগুলি সাতিই ঠক প্রাণঘাতী নয়? . 17555 

সিএস শাস্তির ক্ষমতা কতখানি দেখা যাক। প্রতি ঘন 


মিটারে 
০'০৫-০-১ িলিগ্রামের ঘণীভবন একটা টার এই শির 


খালাদারক প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন 
৪৪ 


এই ঘণীভবনকে একট; বাড়ানো যায় অর্থাৎ প্রাত ঘন মিটারে ১-৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত 
তখন প্রাতক্রিয়া হয়ে ওঠে অসহনীয়, তার পর ঘণীভবনের পরিমাণ যখন প্রতি 
ঘন মিটারে ৪০-৭৫ মালগ্রামের উপরে যায় তখন এক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু 
ঘটতে পারে । বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষণ অনুযায়ী, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সি-এস 
শক্তিকে একটা ধ্বংসাত্মক অস্ত্রূপে গণ্য করা যেতে পারে এবং ১৯২৫ সালের 
জোনভা চুক্তির অধীন নিষিদ্ধ শান্তির বিভাগে একে অন্তভুন্ড করা যেতে 
পারে। 

আর ঠিক এই অবস্থাটাই (অর্থাৎ একটা সীমিত এলাকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 
ি-এস শান্তির ব্যবহার) মাকিন সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছিল ভিয়েতনামে ৷ এই 
সি-এস শান্তির প্রভাবে প্রচুর সংখ্যক নাগরিক তাদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল 
এবং দেশপ্রেমী শল্তিসমূহ উৎখাত হয়েছিল তাদের গুহা আর আশ্রয়স্থল থেকে ৷ 
কোন কোন আশ্রয়স্থলে দুত ব্যবহৃত এই সি-এস শান্তর পরিমাণ এত মারাত্মক 
ঘনত্বে পৌছোঁছল যে ওইসব আশ্রয়স্থলগুল 'গ্যাস-চেম্বারে' পাঁরণত হয়েছিল ৷ 

সি-এস শান্তি এবং ওগুলো ছড়াবার জন্য মাধ্যমের ফরমাসের প্রভূত বৃদ্ধির কথা 
বিচার করলে ধরে নিতে হয় ওই রাসায়ানক শান্তির ব্যবহার মাঁকিন যুন্তরাষ্ত্রর 
কাছে বরং সুবিধাজনক ছিল । আমোরকানরা এবং সায়গন বাহিনী প্রথমে ব্যবহার 
করেছিল কেবলমান্র সাধারণ রাসায়নিক গ্রেনেড, যা নগর-পুলিশের হাতে ছিল । 
পরবর্তাকালে পাচ ধরনের কামানের গোলা, বায়বীয় ক্যাসেট, ?পিপে, বিশেষ 
কোশল, ক্যানিস্তার, প্লাস্টিক থলে এবং অন্যান্য মাধ্যমের উন্নতি ঘটেছিল এবং 
সেগুলোকে পরীক্ষাও করা হয়েছিল । ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হবার পর বিভন্ন 
ধরনের যেসব সি-এস স্প্রে ভিয়েতনামে পরীক্ষিত হয়েছিল সেগুলো মাকিন 
সামরিক বাহিনীর কাজে লাগল । 

এমনাক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে দি-এন, ডি-এম, সি-এন-এস এবং 
বি-এ-ইর মতো শান্তগুলো ছিল অতি পাঁরাচিত। এখানে তাদের কতকগুলো ধর্মের 
কথা উল্লেখ করা হোল। 

ক্লোরাসেটোফেনান ( সি-এন )। যার লাঁঘষ্ঠতম কার্যকারিতা হল প্রারান্তক 
ঘণীভবন--০:০০৩ এম, জি./১; অসহনীয় ঘণীভবন-০.০০৪৫ এম. জি./১। 
যখন ঘণীভবনের পরিমাণ ০:০৫ এম. জি./১ হয় এটা ফুসফুসগত শোথরোগের 
কারণ হয়ে দাড়ায় । ঘণীভবনের পরিমাণ যখন ০.১ এম. জি./১ হয় এটা 
চামড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । আর ১০ মিনিটের আক্রমণ ঘটার কালে প্রাণঘাতী 
ঘণীভবনের পরিমাণ ০.৮৫ এম. জি./১। 

আযডামসাইট (ডি-এম)। যার লঘিষ্ঠতম কার্যকরী ঘণীভবন হল 
০:০০০৩৮ এম. জি./১; অসহনীয় ঘণীভবন হল_০'০০৫ এম. জি./১, 


৪৯ 


আভ্রুমশেন্র ব্লণ-নীতি 


তার আক্রমণমুখী পাঁরকম্পনায় মাঁকিন বুনতরস্্র কখনো তার রাসায়নিক অন্্রাদ 
পরিত্যাগের কথা চিন্তা করেনি। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় রাসায়নিক অস্ত্র ভুমিকা 
ও গুরুত্ব সম্পকে প্রখ্যাত মাকিনী সামারক এবং রাজনৈতিক কর্তাদের মূল্যায়ন 
থেকে । 

সাল ১৯১৯ ৪ জেনারেল জন জে. পার্শিং বলেছিলেন, “ভবিষ্যতের কোন 
যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহৃত হবে কি হবে না সেটা একটা অনুমানের বিষয় কিন্তু তার 
প্রতিক্রিয়া অসাবধানীদের কাছে এমন মারাত্মক হবে যে সেই প্রশ্টাকে মোটেই 
আমরা অবহেলা করতে পার না৷” 

সাল ১৯৬৪ $ জেনারেল জে. এইচ. রথচাইল্ড, একজন মাঁকিনী রাসায়নক 
অন্তর বিশেষজ্ঞ, বলেছিলেন যে রাসায়নিক যুদ্বন্্র হল আগামী দিনের অন্তর এবং 
সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাদের রয়েছে বিশেষ গুণ এবং শনুপক্ষের ব্যান্ত- 
প্রাধান্য ধ্বংস করার ক্ষমতা । 

সাল ১৯৮২ ৪ আ্যামোরেটা এম. হোবার, সামারক বাহিনীর গবেষণা ও উন্নত 
বিভাগের উপ-সহ-সম্পাদক, ঘোষণা করোছলেন যে মার্কিন ু্তরাস্ট্রের উচিত, 
রাসায়নিক যুদ্ধকে যে কোন সংঘর্ষের আবচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা। 

“নিঃশব্দ মৃত্যু” ঘটানোর এই বর্বর অস্ত্র মাঁকন সামরিক গুদামে শুধু শুধু পড়ে 
থাকল না। মাকন যুন্তরাস্র সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করল কোরীয়, 
ভিয়েখনাম, লাওস ও কাঙ্োডিয়ায়। ওগুলো আবার আফগানিস্থান, নিকারাগুয়া 


এবং অন্যান্য দেশের প্রাতিবিপ্লবীদের গোষ্ঠীর কাছে সরবরাহ করা হয়েছে এবং 
এখনো হচ্ছে । 


ইন্দোচীনের দেশগুলোকে মাঁকন ু্তরা্্ী তাদের রাসায়নিক অস্ত্রের বৃহত্তম 
পর প পরিণত করল। সেইসব স্থানে পেন্টাগণ মানব জাতির বিরুদ্ধ 
সরাসরি ব্যবহার করেছিল এইসব রাসায়নিক অন্্রাদ-_সি-এস, সি-এন, ডি-এম, 
[স-এন-এস, বি-এই এবং বি-জেড। 

গাঁকনী সামারক এবং রাজনৈতিক কতৃপক্ষের দাবী ায়ী 
রাসায়নিক শত্তিগুলি সতিই কি প্রাণঘাতী নয় 2. - চি 

সি-এস শান্তর ক্ষমতা কতখানি দেখা যাক। প্রাত ঘন মিট 

[রে এ 
০'০৫-০-১ মিলিগ্রামের ঘণীভবন একটা জ্বালাদায়ক প্রভাব সৃষ্ট যা 2 
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এই ঘণীভবনকে একট? বাড়ানো যায় অর্থাৎ প্রাত ঘন মিটারে ১-৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত 
তখন প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে অসহনীয়, তার পর ঘণীভবনের পরিমাণ যখন প্রতি 
ঘন মিটারে ৪০-৭৫ িলিগ্রামের উপরে যায় তখন এক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু 
ঘটতে পারে | বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষণ অনুযায়ী, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সি-এস 
শাশ্তকে একটা ধ্বংসাত্মক অন্ত্ররূপে গণ্য করা যেতে পারে এবং ১৯২৫ সালের 
জেনিভা চুক্তির অধীন নিষিদ্ধ শান্তর বিভাগে একে অন্তভুত্তড করা যেতে 
পারে। 

আর ঠিক এই অবস্থাটাই (অর্থাৎ একটা সীমিত এলাকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 
ি-এস শান্তির ব্যবহার ) মাকিন সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছিল ভিয়েতনামে । এই 
সি-এস শান্তর প্রভাবে প্রচুর সংখ্যক নাগাঁরক তাদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল 
এবং দেশপ্রেমী শল্তিসমূহ উৎখাত হয়েছিল তাদের গুহা আর-আশ্রয়স্থল থেকে । 
কোন কোন আশ্রয়স্থলে দুত ব্যবহৃত এই সি-এস শান্তির পাঁরমাণ এত মারাত্মক 
ঘনত্বে পৌছেছিল যে ওইসব আশ্রয়স্থলগুলি 'গ্যাস-চেস্কারে' পারণত হয়োছিল ৷ 

সি-এস শান্ত এবং ওগুলো ছড়াবার জন্য মাধ্যমের ফরমাসের প্রভূত বৃদ্ধির কথা 
বিচার করলে ধরে নিতে হয় ওই রাসায়ানক শান্তির ব্যবহার মাকিন যুন্তরাষ্ট্রে 
কাছে বরং সুবিধাজনক ছিল । আমেরিকানরা এবং সায়গন বাহিনী প্রথমে ব্যবহার 
করোঁছল কেবলমাত্র সাধারণ রাসায়ানক গ্রেনেড, যা নগর-পুলিশের হাতে ছিল। 
পরবর্তীকালে পাচ ধরনের কামানের গোলা, বায়বীয় ক্যাসেট, পিপে, বিশেষ 
কোশল, ক্যানিস্তার, প্লাস্টিক থলে এবং অন্যান্য মাধ্যমের উন্নতি ঘটোছল এবং 
সেগুলোকে পরীক্ষাও করা হয়েছিল। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হবার পর বিভিন্ন 
ধরনের যেসব স-এস স্প্রে ভিয়েতনামে পরীক্ষিত হয়েছিল সেগুলো মাকন 
সামারক বাহিনীর কাজে লাগল । 

এমনাঁক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সি-এন, ভি-এম, সি-এন-এস এবং 
বি-এ-ইর মতো শান্তগুলো ছিল আঁত পরিচিত। এখানে তাদের কতকগুলো ধর্মের 
কথা উল্লেখ করা হোল। 

ক্লোরাসেটোফেনান ( সি-এন )। যার লাঘষ্ঠতম কার্যকারিতা হল প্রারান্তক 
ঘণীভবন-_-০:০০৩ এম, জি./১; অসহনীয় ঘণীভবন-০.০০৪৫ এম. জি./১। 
যখন ঘণীভবনের পরিমাণ ০:০৫ এম. জি./১ হয় এটা ফুসফুসগত শোথরোগের 
কারণ হয়ে দাড়ায় । ঘণীভবনের পরিমাণ যখন ০.১ এম. জি-/১ হয় এটা 
চামড়াকে ক্ষাতিগ্রন্ত করে । আর ১০ মিনিটের আক্রমণ ঘটার কালে প্রাণঘাতী 
ঘণীভবনের পরিমাণ ০.৮৫ এম. জি./১। 

আযাডামসাইট (ভি-এম)। যার লাঘষ্ঠতম কার্যকরী ঘণীভবন হল-__ 
০:০০০৩৮ এম. জি./১; অসহনীয় ঘণীভবন হল--০'০০& এম. জি./১, 


৪৯ 


আজ্ঞসণের্র ব্লণ-নীতি 


তার আক্রমণমুখী পরিকল্পনায় মাঁকন যু্তরাষ্ট্র কখনো তার রাসায়নিক অন্তরা 
পরিত্যাগের কথা চিন্তা করোনি। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় রাসায়ানিক অস্ত্র ভূমিকা 
ও গুরুত্ব সম্পকে প্রখ্যাত মাকিনী সামারক এবং রাজনৈতিক কর্তাদের মূল্যায়ন 
থেকে। 

সাল ১৯১৯ £ জেনারেল জন জে. পার্শিং বলেছিলেন, “ভবিষ্যতের কোন 
যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহৃত হবে কি হবে না সেটা একটা অনুমানের বিষয় কিন্তু তার 
প্রাতীকিয়া অসাবধানীদের কাছে এমন মারাত্মক হবে যে সেই প্রশ্নটাকে মোটেই 
আমরা অবহেলা করতে পাঁর না৷” 

সাল ১৯৬৪ £ জেনারেল জে. এইচ. রথচাইল্ড, একজন মাঁকনী রাসায়ানক 
অন্তর বিশেষজ্ঞ, বলেছিলেন যে রাসায়নিক যুদ্ধত হল আগামী দিনের অস্ত্র এবং 
সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাদের রয়েছে বিশেষ গুণ এবং শনুপক্ষের ব্যান্ত- 
প্রাধান্য ধ্বংস করার ক্ষমতা । 

সাল ১৯৮২ £ আ্যামোরেটা এম. হোবার, সামারক বাহিনীর গবেষণা ও উন্নাত 
বিভাগের উপ-সহ-সম্পাদক, ঘোষণা করেছিলেন যে মাকিন যুন্তরাস্ের উচিত 
রাসায়নিক যুদ্ধকে যে কোন সংঘর্ষের আঁবচ্ছেদ্য অংশরুপে গণ্য করা। 

“নিঃশব্দ মৃত্যু” ঘটানোর এই বর্বর অন্তর মাঁকন সামরিক গুদামে শুধু শুধু পড়ে 
থাকল না। মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করল কোরীয়া, 
ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্নোডিয়ায়। ওগুলো আবার আফগানিস্থান, নিকারাগুয়া 


এবং অন্যান্য দেশের প্রাতিবিপ্লবীদের গোষ্ঠীর কাছে সরবরাহ করা হয়েছে এবং 
এখনো হচ্ছে । 


স-এন-এস, বি-এই এবং বিজেড। 
মাঁকনী সামারক এবং রাজনৈতিক কতৃপক্ষের দাবী যী 
রাসায়নিক শত্তিগুলি সাই কি প্রাণঘাতী গয় ৪5 
সি-এস শান্তির ক্ষমতা কতখানি দেখা যাক। প্রতি ঘন মিটারে 
| র এই শস্তির 
০০৫-০.১ মিলিগ্রামের ঘণীভবন একটা খালাদায়ক প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন 
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এই ঘণীভবনকে একট; বাড়ানো যায় অর্থাৎ প্রাত ঘন মিটারে ১-৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত 
তখন প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে অসহনীয়, তার পর ঘণীভবনের পরিমাণ যখন প্রতি 
ঘন মিটারে ৪০-৭৫ মালগ্রামের উপরে যায় তখন এক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু 
ঘটতে পারে । 'বশেষজ্ঞদের নিরীক্ষণ অনুযায়ী, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সিএস 
শান্ডিকে একটা ধ্বংসাত্মক অস্ত্ররূপে গণ্য করা যেতে পারে এবং ১৯২৫ সালের 
জেনিভা চুক্তির অধীন নিষিদ্ধ শান্তর বিভাগে একে অন্তভুন্ত করা যেতে 
পারে। 

আর ঠিক এই অবস্থাটাই (অর্থাৎ একটা সীমিত এলাকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 
ি-এস শান্তর ব্যবহার ) মাকিন সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছিল ভিয়েতনামে । এই 
£স-এস শান্তর প্রভাবে প্রচুর সংখ্যক নাগাঁরক তাদের গ্রাম থেকে [িতাঁড়ত হয়েছিল 
এবং দেশপ্রেমী শান্তসমৃহ উৎখাত হয়োছল তাদের গুহা আর আশ্রয়স্থল থেকে ৷ 
কোন কোন আশ্রয়স্থলে দুত ব্যবহৃত এই সি-এস শান্তর পরিমাণ এত মারাত্মক 
ঘনত্বে পৌছোছল যে ওইসব আশ্রয়স্থলগুল “গ্যাস-চেস্বারে' পাঁরণত হয়োছিল ৷ 

সি-এস শান্ত এবং ওগুলো ছড়াবার জন্য মাধ্যমের ফরমাসের প্রভূত বৃদ্ধির কথা 
বিচার করলে ধরে নিতে হয় ওই রাসায়ানক শান্তির ব্যবহার মাকিন যুন্তরান্ট্রের 
কাছে বরং সুবিধাজনক ছিল । আমেরিকানরা এবং সায়গন বাহিনী প্রথমে ব্যবহার 
করোছিল কেবলমাত্র সাধারণ রাসায়ানক গ্রেনেড, যা নগর-পুলিশের হাতে ছিল । 
পরবর্তীকালে পাচ ধরনের কামানের গোলা, বায়বীয় ক্যাসেট, পে, বিশেষ 
কোঁশল, ক্যানিস্তার, প্লাস্টিক থলে এবং অন্যান্য মাধ্যমের উন্নতি ঘটেছিল এবং 
সেগুলোকে পরীক্ষাও করা হয়েছিল। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হবার পর বাভন্ন 
ধরনের যেসব স-এস স্প্রে ভিয়েতনামে পরীক্ষিত হয়েছিল সেগুলো মাকিন 
সামারক বাহিনীর কাজে লাগল । 

এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সি-এন, ডি-এম, সি-এন-এস এবং 
বি-এ-ইর মতো শীল্তগুলো ছিল আঁত পাঁরচিত। এখানে তাদের কতকগুলো ধর্মের 
কথা উল্লেখ করা হোল । 

ক্লোরাসেটোফেনান ( সি-এন )। যার লাঁঘষ্ঠতম কার্যকারিতা হল প্রারম্ভিক 
ঘণীভবন-_-০:০০৩ এম. জি./১; অসহনীয় ঘণীভবন-_-০.০০৪৫ এম. জি./১। 
যখন ঘণীভবনের পরিমাণ ০:০৫ এম. জি./১ হয় এটা ফুসফুসগত শোথরোগের 
কারণ হয়ে দাড়ায় । ঘণীভবনের পরিমাণ যখন ০.১ এম. জি-/১ হয় এটা 
চামড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর ১০ মিনিটের আক্রমণ ঘটার কালে প্রাণঘাতী 
ঘণীভবনের পরিমাণ ০.৮৫ এম. জি./১। 

আযডামসাইট (ডি-এম)। যার লঘিষ্ঠতম কার্যকরী ঘণীভবন হল-_ 
০:০০০৩৮ এম. জি'/১; অসহনীয় ঘণীভবন হল--০:০০৫ এম. জি./১, 
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রাসায়নিক অন্্রাদ জনসন দ্বীপে স্থানান্তীরত করা হয়েছে ১৯৬১ সালের ঘটনার 
পর যখন ওাঁকনাওয়ায় মার্কন সামারক ঘাঁটিতে স্নায়াবক গ্যাস 'ছদুপথে বেরিয়ে 
[গিয়োছল, এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ওগুলো জাপানেই আছে 
(অথবা ওগুলো ওখানে পরে গোপনে আনা হয়েছে )। যাই হোক, বেশীর ভাগ 
জাপানীই কন্তু এ ধরনের সম্ভাবনার কথা বাতিল বলে উড়ুয়ে দেয় না। 


পেন্টাগণের আঁভমত অনুযায়ী, রাসায়ানক অন্ত্রাদ মজুত করার “আদর্শ জায়গা” 
হতে পারে গ্রেট ব্রিটেন (পোর্টন ডাউন এবং অন্যান্য অঞ্চল ) যেখানে আছে 
রাসায়নিক বুদ্ধোপকরণের শান্তশালী বাহক আমোরকান ফাইটার-বন্ধার এফ-ীব- 
১১১। হতে পারে ভেরোনা ও ভিসেনজা ( ইটালী ) নগরের আমোরকান ঘাঁটি ৷ 
এই কারণেই মানি সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা ব্রিটিশ এবং ইটালীয়ান 
সরকারকে তাদের দেশে রাসায়নিক অন্ত্রাদর সমাবেশ ঘটাবার জন্য তাদেরকে রাজী 
করাতে চেষ্টা করেছেন। 

এর সঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশের সংবাদ সংস্থা আরও খবর দিয়েছে যে মাঁকন 
ু্রাস্্র রাসায়ানক অন্ত্রাদ সমাবেশ করার পাঁরকম্পনা নিয়েছে স্পেনে, 
ইজিপ্ট, তুরস্কে, পাকিস্তানে, ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দিয়েগো গাঁসিয়া দ্বীপে, 


দক্ষিণ কোরিয়ার এবং ফালপাইনসে। এই ধরনের পাঁরকম্পনা সম্পাদন করার 
প্রস্তুত্র অঙ্গ হিসাবে মাঁকন 


পরীক্ষা করে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে যার মধ্যে অন্ত 
মণ্ডলের অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান । 

সামারক উদ্দেশ্যে রাসায়ীনক গবেষণা সর্বদাই প্রসারিত হচ্ছে, কারণ মানব- 
দেহকে ধ্বংস করার জন্য নৃতন লক্ষ্যব্তুর অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। প্রত্যেক 
বছর কুড়ি হাজার রাসারানক যৌগ সংশ্লোষিত হচ্ছে; এবং সেগুলো অত্যাধুনিক 
ভৌত-রাদায়নিক, জৈব-রাসায়ানক এবং বিষ-বিজ্ঞানগত পদ্ধতির সাহায্যে 
পর্যালোচনা করা হচ্ছে। নূতন ধরনের এবং নকৃসার যুদ্ধোপকরণ-_ সম্মুখ সমরের 
অন্তর থেকে দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরক অংশ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ 
করা হচ্ছে বিষান্ত রাসায়নিকের ফলপ্রসূ ব্যবহারের জন্য৷ 

এর সামরিক রাসায়নিক-অস্রাগারের যুদ্ধকালীন উপযোগিতা গুণগতভাবে 
বৃদ্ধি করার জন্য মা্কন যুন্তরন্জ তার মিত্র শান্তর বৈজ্ঞানিক প্রাধুন্তিক এবং 
শিল্পসংক্রান্ত সামর্থাকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করছে। গ্রেট ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, 
ফ্রাল, কানাডা, ডেনমার্ক, সুইডেন, জাপান, ইজরায়েল, নেদারল্যাওস, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, নিউজিল্যাড, অষ্ট্রোলয়া, ইজিপ্ট এবং অন্যান্য দেশসমূহ নূতন রাসায়নিক 
শান্ত এবং যুদ্ধোপকরণের উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৬৪ সাল 
থেকে “ন্যাটো”-র যৌথ সামরিক কুচকাওয়াজে_যার সাংকেতিক নাম 'ফ্যালেক্স'” 


ভুন্তি রয়েছে সুমেরু এবং উষ্ণ- 
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যুন্তরাস্্র বছরে কয়েকশ" নূতন ধরনের যুদ্ধোপকরণ ' 


“উইন্‌টেক্স' ও 'অটাম ফোর্জ'__ইউরোপে রাসায়নিক অন্ত্রাদর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্ন 
প্রায়শই আলোচিত হয়েছে এবং তাদের কার্যকারিতাও নিরূপিত হয়েছে। 

নৃতন ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদ সম্রসারিত করার জন্য এবং তাদের যুদ্ধে 
ব্যবহারের উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ করার জন্য মাঁকন বুন্তরাস্ট্র এবং তার িন্র 
শান্ডিরা তাদের সামরিক রাসায়নিক ক্ষেন্রকে গড়ে তোলা এবং অত্যাধুনিক করার 
জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । রাসায়নিক যুদ্ধের জন্য মাকিন সামরিক বিভাগে 
প্রাত্রক্ষার উপ-সহকারী-সম্পাদকের পদ স্ঞ্টি করা হয়েছে ; সামরিক বাহিনীতে 
রাসায়নিক যুদ্ধের সৈন্যবাহনীর প্রবর্তন করা হয়েছে এবং রাসায়নিক যুদ্ধের বৃহৎ 
স্থলবাহিনীকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে । এই একই পদ্ধীত অবলম্বন 
করেছে পাশ্চম জামানী, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য মাঁকন মিত্র শন্তিরা । 

মাঁকন স্থল, নো ও 1বমান বাহিনীর রাসায়নিক অন্তর ব্যবহারের ক্ষমতার উন্নত 
ঘটানো হয়েছে । রাসায়নিক যুদ্ধ বিভাগের সামরিক 1বশেষজ্ঞ, গোলন্দাজবাহনী, 
বমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীকে এইসব রাসায়নিক অন্তরা ব্যবহারের কলা- 
কোশল এবং তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কৌশল মান যুন্তরাস্ট্রের অসংখ্য কেন্দ্রে 
এবং ইউরোপের ন্যাটোভুন্ত দেশসমূহে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। রাসায়নিক অন্রাদির 
সাহায্যে সামরিক অভিযান চালাবার জন্য একই রুপের প্রজ্ঞাপন সংকেত স্থাপন 
করা হয়েছে ন্যাটোভুন্ড সামারক বাহিনীগুলিতে এবং বিশেষ সুরক্ষা মাধ্যমগুলিকে 
উপযুক্ত মানে উন্নীত করা হয়েছে । সদাসবদা পরিধানের জন) ন্যাটো সেনাবাহিনী 
নিরাপত্তামূলক পোষাক ব্যবহার ক্ররে, তাছাড়া অতি আধুনিক ধরনের গ্যাস-মুখোশ, 
প্রাথামক নিরীক্ষার মাধ্যম, রোগ সংক্রমণ থেকে মুস্তির জন্য চিকিৎসা-_যেগুলোর 
সব সময় উন্নাত ঘটানোর চেষ্টা চলেছে-_-এই সবই রাসায়নিক অন্ত্রাদর ব্যবহারের 
জন্য উচ্চ পর্যায়ের প্রপ্তুতিকে নিশ্চিত করে । 

এইগুলো এবং আরও অন) অনেক পদ্ধতি যা মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র- 
শান্তরা তাদের সামরিক রাসায়নিক সম্ভাবনাকে গড়ে তুলবার জন্য গ্রহণ করেছে, 
এইটাই তুলে ধরে যে তারা এমনাক এখনও ইউরোপে ব্যাপক আকারে আক্রমণাত্মক 
রাসায়নিক যুদ্ধ সংখঠিত করতে প্রস্তুত । তথাপি, ওসব সত্তেও মাঁকিন যুন্তরাষ্ট 
একটা বিরাট প্রচার অভিযান চালাতে চাইছে যার লক্ষ্য হল এটা প্রমণ করা যে 
মাকিন যুন্তরাষ্্র রাসায়নিক অন্তরার ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার থেকে বহু পিছনে 
পড়ে রয়েছে, মাকিন যুস্তরাষ্্রের অধীনে যে রাসায়নিক অন্ত্রাদর মজুত ভাঙার 
রয়েছে সেগুলো একেবারে সেকেলে এবং অচল এবং যুদ্ধোপকরণগুল থেকে অসংখ্য 
রাসায়ানক শান্তর ছিদ্র লক্ষ্য করা গেছে। 

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য হ্যা, বিগত ১০ বছর ধরে মাকিনী যুদ্ধোপকরণগুীল 
থেকে রাসায়নিক শস্তির ছদ্রপথে বাহ্গমণের শত শত ঘটনা নজরে পড়েছে। কিন্তু 
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সাঠকভাবে বলতে গেলে সেটা আশা করাটা অন্যায় হবে না, কেননা যান্রক 
টু যদ্ধোপকরণকে বাতিল করাটা অসম্ভব । এই ধরনের ন্যুন্ত যুদ্ধোপকরণগুল 
হল সার্মাগ্রক মজুত যুদ্ধোপকরণের একটা ক্ষুদ্র অংশ এবং ওগুলো, অতএব, সমগ্র 
মাঁকিনী রাসায়নিক অন্তরাগারের ক্ষমতা এবং যুদ্ধের প্রস্তীতকরণকে এতটুকুও কমাতে 
পারবে না। ওই ব্যাপারে বিরাট সোরগোল তোলার কারণে আমোরকান বিশেষজ্ঞরা 
বর্তমানে ওইসব মজুত-ভাণ্ডারে একটা সরকারী পরীক্ষা চাঁলয়োছল ; আর তাদের 
সিদ্ধান্ত ছল দ্যর্থহীন £ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মাকিন সামাঁরক যুদ্ধ উপকরণসমূহের 
অন্তরাগার সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে ব্যবহারের উপধুক্ত। 

তাহলে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাসায়নিক অন্ত্রাদর ব্যাপারে বহু পিছনে পড়ে 
রয়েছে__এই প্রচারাভযানের পিছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করছে? আসল উদ্দেশ্য 
হল জনগণকে প্রতারিত করা এবং একটা প্রচারের আবরণ ছড়িয়ে রাখা যার আড়ালে 
তারা একটা কর্মসূচী চালু করতে পারে তৃতীয় প্রজন্মের রাসায়নিক অন্্রাদর উন্নাতির 
জন্য যার বুনিয়াদ হল যুগ্ম রাসায়নিক অন্ত্রাদ । এটা সর্বজনাবাদত অকাট্য প্রমাণ 
যে বর্তমানে একটা তিন্ত সামরিক সমমর্যাদা বজায় রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 
মাকিন যুন্তরাষ্ট্রের ওয়ারশ চুক্তি সংগঠন এবং ন্যাটোর মধ্যে। রাসায়ানক অন্ত্রাদর 
ব্যাপারে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বে যেরূপ দেখানো হয়েছে, এই ধরনের অন্ত্রের 
সবচেয়ে আধুনিক অন্্রাগার তার কজায় রয়েছে, যাতে করে রাসায়নিক অস্ত্রাদর 
ব্যাপারে কেউ বলতে পারবে না মাঁকন যুস্তরাষ্টর পূবে কখনো বা বর্তমানেও কখনো 
পিছিয়ে ছিল বা আছে। এই যে পাঁছয়ে থাকার দাঁব এটা খোদ মাঁকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রেই নাকচ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, কংগ্রেস সদস্য ডেভিড বায়ার লোক- 
সভায় এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন যে রাসায়ীনক অস্ত্রাদর প্রন্তরীতির 
জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রযলতে গৃহীত 
অনুরূপ কাজের একটা জবাব মান্র। [তান বলেছিলেন যে এর সমর্থনে কোন 
প্রমাণ ছিল না। সেনেট আর্মড সার্ভিসেস কমিটির একজন সদস্য সেনেটর গ্যারী 
হার্টের আভিমত অনুযায়ী, এই দাবীর সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় 
না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭০ সাল থেকে দ্রুতগাঁতিতে তার রাসায়ানক অন্তরা 
নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ, যতবার ওয়াশিংটন নূতন ধরনের অন্্রাদ, 
নিন পরিকম্পনা পদ্ধতির উন্নাত ঘটানোর প্রচেষ্টা চাঁলয়েছে, ততবারই সে একটা 
সোরগোল তুলেছে যে মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র কোন না কোন অন্তরার ব্যাপারে অনেক 
পায়ে আছে, যেটা আমাদের এখানে আছে সেটা এই রুটিন মাফিক চর্চার ঠিক 
অন্য একটা উদাহরণ ৷ 

মাকিন প্রশাসনের বুক্তিগুূলোও সমান কৃত্রিম । তারা বলছে যে প্রাতরক্ষার 
সুব্যবস্থার জন্য মার্কিন যুন্তরাষটরের প্রয়োজন নূতন রাসায়নিক অস্তরদির যা হল 
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প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকানোর উপায় । আর তা যাঁদ তাকে না করতে দেওয়া হয় 
তাহলে মাক বুন্তরাস্্র সোভিয়েত ইউনিয়নের রাসায়নিক অন্ত্াদি ব্যবহারের উত্তরে 
নিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করবে পরমাণু অস্ত্র । অবশ্য ওয়াশিংটন এটা ভালো করেই 
জানে যে মার্কিন যুন্তরাষ্ত্র অথবা তার ইউরোপীয় মিত্রশন্তিগুলির প্রতি সোভিয়েত 
ইউনিয়নের তরফ থেকে রাসায়ীনক আক্রমণের কোন ভয় নেই। এটা একটা 
সর্বজনাবাঁদত ব্যাপার যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে এই রাসায়নিক অন্ত্রাদির 
ব্যবহার 'নাষদ্ধ এবং ধ্বংস করার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছে এবং সোভিয়েত 
ইউানিয়ন তার সিত্রশন্তির সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একটা চুস্তির সদ্ধান্তে 
পৌছতে যা ইউরোপকে রাসায়ানক অন্ত্রাদর হাত থেকে মুন্ত করবে। হীতিমধ্যে, 
মার্কিন যুন্তরাষ্্র এবং তার মিন্রশীন্তিরা এই রাসায়নিক অন্ত্রাদ ব্যবহারের উপর 
নিষেধাজ্ঞা এবং তার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের ব্যাপারে যে চুক্তি তাকে বাধা দিচ্ছে; 
এমন ক তারা আণ্ালক আপোষ মীমাংসার ক্ষেত্রেও সোভয়েত প্রস্তাব পর্যালোচনা 
করতেও অস্বীকার করেছে । এইসব ব্যাপারকে উপেক্ষা করা যায় না। তর্কের 
খাঁতরেও যাঁদ ধরা হয় যে প্রাতরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং বাধাদানের মাধ্যম হিসাবে 
নিশ্চিতভাবে এই যুগ্ম অন্্রাদর উন্নীত ঘটানো হচ্ছে, তবুও বলবো, হ্যা বারবার 
বলবো, যে ওগুলো তৈরী হচ্ছে আমেরিকান এবং ইউরোপীয় জনসাধারণকে 
বিপথে চালিত করার জন্য। 
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কুলের উপর একটা প্রাতকুল পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এটেল পোকা 
ধরনের পরজীবী কাঁটদের প্রজাতরও ব্যাপ্তি পারিবর্তন হল ; বিশেষ করে 


আঁবভূতি হল সেইসব ধরনের এ'টেল পোকা যারা ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণু বহন 
করে। মশাদের প্রজাতরও পাঁরবর্তন হল । সমুদ্র থেকে বহুদূরের অণ্চলে 
গরান বনের মতো উপকূলবর্তী বনাণ্ডলের বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ মশারা আবির্ভূত হল নিরীহ 
্রকাতির আগ্চালক রোগ বহনকারী মশাদের বদলে । ভয়েতনামে এবং প্রতিবেশী 
দেশগুলিতে তারা বহন করে আনল ম্যালোরয়া রোগের জীবাণু । 'বিষান্ত 
রাসায়ানকের ব্যবহারের ফলে অত্যু্ণ বনাণ্চলে যে বাস্তুসংস্থান-সংক্রান্ত ভারসাম্যের 
ভাঙন দেখা দেয় তা মহামারী রোগজীবাণু বহনকারী প্রাণীদের এই অণ্চলে 
পদকে আরও বাঁড়য়ে তোলে । 
8 কেবলমাত্র গাছপালাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তাই নয়, 
মানুষকেও। উদাহরণস্বরূপ, ?িকলোরাম রাসায়নিকভাবে ডি. ডি. টি..র মতোই 
স্থায়ী ও বিষান্ত, যেটা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ । সেই সময় এটা সবজনাবাদত ছিল 
যে ২, ৪,৫ “ট"র বিষ কোন কোন গৃহপালিত জন্তুর জুণের বিকাত ঘটাতে পারে । 
ক্যাকোডাহীলক আাঁসডের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এটা সেঁকোবিষের যৌগ যেটা 
প্রচণ্ড বিষান্ত । এই সব বিষান্ত রাসায়নিকসমূহ ব্যাপকভাবে ঘনাকারে ব্যবহৃত হয়ে- 
ছিল যা মাঁকিন যুন্তরাষ্ট্রে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন ও সুপারিশের ১২ গুণ বেশী । 


কেবল গাছপালাই নয়, মানুষের উপরও এই সব রাসায়নিক ছিটানো হয়েছিল। 
ডাইআক্সন, যা মিশ্রিত ছিল “কমলা শান্তির” 


“ভুলক্রমে”_-এর একটা [বিশেষ মারাত্মক 
কিলোগ্রাম ডাইআক্সিন ব্যবহৃত হয়োছল 
রাসায়নিকের ১ মিলিগ্রামেরও কম পরিমাণ 

ডাইআক্সন যেহেতু রাসায়ীনকভাবে স্থায়ী পদার্থ' তাই ডাইআক্সিনকে আজও 
খুজে পাওয়া যাচ্ছে ভিয়েতনামের সেইসব অঞ্চলে যেখানে যেখানে এই «কমলা 
শত্তিকে” ছড়ানো হয়োছিল ; তাদেরকে মাটির উপারিভাগের নমুনা এবং ২ মিটার 
পর্যন্ত গভীর নমুনার মধ্য থেকে খু'জে পাওয়া যাবে। এই বিষ যাঁদ খাবার 


ও জলের সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে তবে তা ক্যাসারজনিত রোগের 
সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যকৃৎ এবং রক্তের ক্যান্সার, 


পুনরায় লক্ষ্য করা গেছিল এবং 
পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। 


৫২ 


ভিয়েতনামে রাসায়ানক যুদ্ধ বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে, যেটা 
১৯৭০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মাকিন যুন্তরাস্্রকে ভিয়েতনামে বাস্তু 
সংস্থান সংক্রান্ত টাইম বোমা স্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়োছিল। এই 
টাইমবোমা জীবনচক্রের উপর প্রভাব বিস্তার করবে গাছপালা, প্রাণী এবং জলের 
[নিচের জগতের অস্তিত্বের গঠনকে ধ্বংস করে এবং যা কখনই পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হবে 
না; এছাড়া সেখানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের উপর একটা চরম আঘাত হানবে, 
এমন আঘাত বা ক্ষাত যা বহু বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও নিরূপণ করা সম্ভব 
হবে না। 

দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাসায়নিক পর্রীবনষ্টকারী পদার্থ পরীক্ষা করার পর 
মার্কিন যুন্তরাস্ট্রের বর্তমান পাঁরকম্পনা হল এইসব অন্ত্রাদির আরও উন্নতিকরণ ৷ 
মার্কন সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, পেন্টাগণ ইউরোপে, কোরীয় উপদ্বীপে, 
আফ্রিকার 'বাভন্ন অণুলে, ক্যারাবিয়ান অববাহকায়, দক্ষিণ আমোরকায় এবং 
সামরিক সংঘর্ষের পটভূঁমকায় পৃথিবীর যেকোন অঞ্চলে এই উদ্ভিদ বিনষ্টকারী 
পদার্থের ব্যবহারের সম্ভাবনা খাঁতয়ে দেখছে। এইসব পাঁরকষ্পনার সঙ্গে যুদ্ধে 
ব্যবহারের জন্য আরও বেশী কার্যকরী পন্রাবনষ্টকারী পদাথের উন্নাতর কাজ 
অব্যাহত রয়েছে । 

মোটের উপর ইন্দোচীনে ব্যাপকহারে “রাসায়নিক পরীক্ষা” মাক“ন যুন্তরাস্ট্রকে 
বাভন্ন ধরনের রাজনোতিক ও সামারক কর্ম সম্পন্ন করার জন্য “নমনীয়” সামরিক' 
রাসায়নিক অন্্রাগার তৈরী করতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে, প্রাণঘাতী 
রাসায়নিক এবং পন্নাবনষ্টকারী পদার্থের উন্নীত ঘটানো হয়েছে মানবজাতি এবং 
কৃষিজ উপাদানকে ধ্বংস করার জন্য । পন্রাবিনষ্টকারী পদার্থের সর্বাপেক্ষা অনুকূল 
ব্যবস্থাপত্র পুণ্খানুপুষ্খভাবে বার্ণত হয়েছে শনুসৈন্যের আড়ালকারী আবরণকে 
উন্মোচন করার জন্য এবং বাভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তাদের ধ্বংসের কার্যকারিতাকে 
বার্ধত করার জন্য। শাল্তশালী রাসায়ানকের, যা সামরিক অক্ষমতার সৃষ্টি করে, 
উন্নাতি ঘটানো হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং মাঁক“ন 
ুন্তরাষ্ট্ে প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য । এটা সত্যই 
এক সুচিন্তিত অমানাবক রণ-নীতি। 

মাঁকিনন যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশীয় অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরের জনসন দ্বীপে এবং 
পশ্চিম ইউরোপের গুদাম ব্যবস্থায় ও অন্ত্রাগারে রাসায়ানক অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার 
পেন্টাগণ গড়ে তুলেছে । অতএব উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান রাসায়নিক অন্ত্রাদর 
পশ্চিম জার্মানীতে মজুতের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে পশ্চিমী সংবাদপত্র সবদাই হানাউ, 
আনৃহাইম এবং মাস্‌-ভাইলার-এর সৈন্যাশাবরের কথা ঘনঘন উল্লেখ করে । মাঁকঁনী 
সামরিক বাহিনীর সরকারী মন্তব্য সত্তেও যে জাপানে মজুত করে রাখা আমেরিকান 


৫৩ 


কুলের উপর একটা প্রতিকূল পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এ'টেল পোকা 
ধরনের পরজীবী কাঁটদের প্রজাতিরও ব্যাপ্ত পরিবর্তন হল ; বিশেষ করে 
আবিভূতি হল সেইসব ধরনের এ*টেল পোকা যারা ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণু বহন 
করে। মশাদের প্রজাতরও পাঁরবর্তন হল। সমুদ্র থেকে বহুদূরের অঞ্চলে 
গরান বনের মতো উপকূলবর্তী বনাণুলের বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ মশারা আবির্ভূত হল নিরীহ 
প্রকৃতির আণ্টালক রোগ বহনকারী মশাদের বদলে । [ভিয়েতনামে এবং প্রাতবেশী 
দেশগুলিতে তারা বহন করে আনল ম্যালোরিয়া রোগের জীবাণু । 'বষান্ত 
রাসায়ানকের ব্যবহারের ফলে অত্যুষ্ণ বনাণ্ডলে যে বান্তুসংস্থান-সংকান্ত ভারসাম্যের 
ভাঙন দেখা দেয় তা মহামারী রোগজীবাণু বহনকারী প্রাণীদের এই অগ্চলে 
প্রবেশের বিপদকে আরও বাঁড়য়ে তোলে ৷ 
ও কেবলমাত্র গাছপালাকেই ক্ষাতগ্রন্ত করোছল তাই নয়, 
মানুষকেও ৷ উদাহরণস্বরূপ, গিপিকলোরাম রাসায়ানকভাবে ডি. ভি. টির মতোই 
স্থায়ী ও বিষান্ত, যেটা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ । সেই সময় এটা সবজনাবাঁদত ছিল 
যে ২, ৪,৫ “ট'র বিষ কোন কোন গৃহপালিত জন্তুর জুণের বিকৃতি ঘটাতে পারে । 
ক্যাকোডাইীলক আ্যাসিডের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এটা সেঁকোবিষের যৌগ যেটা 
প্রচণ্ড বিষান্ত । এই সব বিষান্ত রাসায়নিকসমূহ ব্যাপকভাবে ঘনাকারে ব্যবহৃত হয়ে- 
ছিল যা মান বুন্রাসতরে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন ও সুপারিশের ১২ গুণ বেশী । 


কেবল গাছপালাই নয়, মানুষের উপরও এই সব রাসায়ানক ছিটানো হয়েছিল। 
ডাইমাক্সিন, যা 'শাশ্রত ছিল “কমলা শান্তর” 


ডাইআক্সিন যেহেতু রাসায়ানকভাবে 


খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ভিয়েতনামের সেইসব অণ্যলে যেখানে যেখানে এই «কমলা 
শান্তিকে” ছড়ানো হয়োছল ; তাদেরকে মাটির উপারভাগের নমুনা এবং ২ মিটার 
পর্যন্ত গভীর নমুনার মধ্য থেকে খুজে পাওয়া যাবে। এই বিষ যাঁদ খাবার 
ও জলের সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে তবে তা 
সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যকৃৎ এবং রন্তের ক্যান্সার, 
গর্ভস্রাব এবং গর্ভবতী মাহলার উপর অন্যান্য ক্ষাতিকর 


ণ যে কোন কোন ক্ষেত্র 

বাৱহার বন্ধ করার বহু বছর পরেও এর প্রতিক্রিয়া 

“নায় লক্ষ্য করা গেছিল এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রাতক্রিয়া আবার ঘটতে 
আশঙ্কা করা হয়। 


৫২ 


ভিয়েতনামে রাসায়ানক যুদ্ধ বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে, যেটা 
১৯৭০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মাঁকন যুক্তরাস্্রকে ভিয়েতনামে বাস্তু 
সংস্থান সংক্রান্ত টাইম বোমা স্থাপনের আভযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই 
টাইমবোমা জীবনচক্লের উপর প্রভাব বিস্তার করবে গাছপালা, প্রাণী এবং জলের 
ননচের জগতের অস্তিত্বের গঠনকে ধ্বংস করে এবং যা কখনই পূরাবস্থা প্রাপ্ত হবে 
না; এছাড়া সেখানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের উপর একটা চরম আঘাত হানবে, 
এমন আঘাত বা ক্ষত যা বহু বছর আক্রান্ত হয়ে যাবার পরও নিরূপণ করা সম্ভব 
হবে না। 

দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাসায়ীনক পত্রীবনষ্টকারী পদার্থ পরীক্ষা করার পর 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পাঁরকম্পনা হল এইসব অন্ত্রাদর আরও উন্নাতকরণ ৷ 
মার্কন সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, পেণ্টাগণ ইউরোপে, কোরীয় উপদ্বীপে, 
আফ্রিকার বিভন্ন অণ্চলে, ক্যারবিয়ান অববাহকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং 
সামারক সংঘর্ষের পটভুমকায় পৃথবীর যে কোন অঞ্চলে এই উদ্ভিদ বিনষ্টকারী 
পদার্থের ব্যবহারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। এইসব পাঁরকপ্পনার সঙ্গে যুদ্ধে 
ব্যবহারের জন্য আরও বেশী কার্যকরী পন্রাবনষ্টকারী পদার্থের উন্লাতর কাজ 
অব্যাহত রয়েছে । 

মোটের উপর ইন্দোচীনে ব্যাপকহারে “রাসায়নিক পরীক্ষা” মাক“ন যুক্তরাষ্ট্রকে 
বাভনন ধরনের রাজনৈতিক ও সামারক কর্ম সম্পন্ন করার জন্য “নমনীয়” সামারিক' 
রাসায়ানক অন্ত্রাগার তৈরী করতে সাহায্য করেছে । বিশেষ করে, প্রাণঘাতী 
রাসায়নিক এবং পন্রাবনষ্টকারী পদার্থের উন্নাতি ঘটানো হয়েছে মানবজাতি এবং 
কৃষিজ উপাদানকে ধ্বংস করার জন্য । পন্রাবিনষ্টকারী পদার্থের সর্বাপেক্ষা অনুকূল 
ব্যবস্থাপত্র পুঙ্খানুপুজ্খভাবে বার্ণত হয়েছে শনুসৈন্যের আড়ালকারী আবরণকে 
উন্মোচন করার জন্য এবং বাভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তাদের ধ্বংসের কার্যকারিতাকে 
বার্ধত করার জন্য। শান্তিশালী রাসায়নিকের, যা সামারক অক্ষমতার সৃষ্টি করে, 
উন্নাত ঘটানো হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় মুক্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং মাঁকঁন 
যুন্তরাষ্ট্রে প্রগাতশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য। এটা সত্যই 
এক সুচিন্তিত অমানবিক রণ-নীতি। 

মাক যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশীয় অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরের জনসন দ্বীপে এবং 
পশ্চিম ইউরোপের গুদাম ব্যবস্থায় ও অন্ত্রাগারে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার 
পেন্টাগণ গড়ে তুলেছে । অতএব উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান রাসায়নিক অন্ত্রাদর 
পশ্চিম জার্মানীতে মজুতের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে পশ্চিমী সংবাদপত্র সর্বদাই হানাউ, 
মানৃহাইম এবং মাসৃ-ভাইলার-এর সৈন্যাশাবরের কথা ঘনঘন উল্লেখ করে। মাঁক্নী 
সামরিক বাহিনীর সরকারী মন্তব্য সত্তেও যে জাপানে মজুত করে রাখা আমেরিকান 


৫৩ 


স্বণ্ম অজ্াদিব্প ক্শ-পর্রিক্ল্সন! ৪ 
াননজাতিন্ পক্ষে ন্যুতন বিপদ 


শার্কনী রাসায়ানক অন্্রাদর সক্ষমতা মার্কন সামারক বাঁহনীর উত্তরোত্তর চাঁহদার 
পক্ষে এখন আর যথেষ্ট নয়। বর্তমানে মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রে অচল বলে ঘোঁষত 
হয়েছে এইসব গ্যাস__দ্লায়াবক গ্যাস ( ভি-গ্যাসসমূহ ), সারিন, সোমান, মনো- 
রাসায়নিক শান্তসমূহ, যন্ত্রণাদায়ক এবং সমগোত্রীয় গ্যাসসমূহ। তার সামারক 
কর্মসূচীতে, যার লক্ষ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আধিপত্য অর্জন করা, 
ওয়াশিংটন রাসায়ীনক অন্তরের উপর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমকা আরোপ করে এবং 
তার রাসায়নিক অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং তাকে আধুনিক করে গড়ে তোলার 
জন্য সে একটা ব্যাপক প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত করতে শুরু করেছে। মাকিন যুন্তরাষ্ট্র 
এবং তার মন্তশীন্তগুল ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে অতি বিষান্ত শান্তিগুলিকে সনান্ত 
করার ব্যাপারে একটা বিরাট প্রচেষ্টায় রত হয়েছে এইসব ক্ষেত্রে জৌবিকভাবে 
সক্রিয় পদার্থের রসায়ন, কেন্দ্রীয় প্লায়াবক গঠনতন্ত্রে জৈব-রসায়ন, স্নায়ু শারীর 
বিজ্ঞান, দ্লায়ু-ওষধ বিজ্ঞান, একটা বস্তুর গঠন ও তার ক্ষাতকারক প্রক্রিয়ার মধে; 
গাণিতিক রূপরেখা এবং সেই সঙ্গে সমগোন্রীয় রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং চিকৎসা- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও । এর উদ্দেশ্য হল কোন প্রাকুয়ায় এখনও পর্যন্ত অজানা কোন 
কারিগরি এবং প্রচণ্ড উচ্চপ্মতাসম্পন্ন বিষ এবং সেই সহে 


দ নতন যুগের রাসায়ীনক 
বুদ্ধোপকরণকে লাভ করা। সাধারণ রাসায়নিক রণসঙ্জার পরিকম্পনার প্রধান 


জোরটা দেওয়া হয় যুগ্ম শান্তসমহের উন্নীত এবং প্রাকৃতিক বিষ ও 'বষান্ত পদার্থের 
মধ্যে আঁত বিষান্ত শান্ত অস্বেষণের উপর । 

যুগ্ম-রাসায়নিক অন্্রাদ হল সেই সব অন্তরা যা দুই বা ততোধিক প্রারম্ভিক 
উপাদানে পূর্ণ যার প্রাতটা অংশ বা ভাগ হল অণবষান্ত বা অল্পশীবষান্ত। 
গোলা, ক্ষেপণাস্ত্র, বোম অথবা অন্য কোন অন্তর লক্ষ্যবস্তুর দিকে উড়ে যায় তখন 
প্রারম্ভিক উপাদানসমূহের মিশ্রণটা ভিতরেই সংঘটিত হয়; এবং রাসায়ীনক 
বিক্রিয়ার ফলে একটা অতি বিবান্ত রাসারানক যুদ্ধান্ত গঠিত হয় যা সমস্ত জীবনকে 


ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখে। অন্্রটি এই ক্ষেত্রে রাসায়ানক চুলী হিসাবে 
কাধ করে। 


যুগ্ম রাসায়ীনক অন্ত্রাদর ইতিহাস ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকের ঘটনা 


যখন 


৫৮ 


যখন মাঁকিন বিমান বাহনী উন্নাত ঘটাতে শুরু করল একটা যুগ্ম আকাশী বোমা 
যা আসন ছাড়তে পারে । কিন্তু ওই ধরনের বোমার উন্নত ঘটানোর বিরাট প্রচেষ্টা 
সত্তেও আসল লক্ষ্য কিন্তু পূরণ হল না। 

পরবর্তীকালে এই যুগ্ম বোমা তৈরীর উপস্থাপনাটা তারা ব্যবহার করল বিষান্ত 
শন্তি সমান্বত অন্ত্রাদর উন্নতকরণে যেগুলো দীর্ঘকাল মজুত ভাগ্ারে থাকাকালীন 
তাদের বৈশিষ্ট্য হাঁরয়ে ফেলে । যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলো 
আহাঁরত হয়োছল নাইট্রোসোকারবামেটস_যার সাংকোতিক নাম কে. ভি-১০ এবং 
কে. ভি-১৬। এটা অবশ্য প্রমাণিত হল যে কে. ভি-১০ এবং কে. ভি-১৬ 
প্রস্তুত করতে যে প্রাথামক উপাদান লাগে সেগুলো 1নজেরাই দীর্ঘস্থায়ী মজুতের 
পক্ষে দৃঢ় এবং সুপ্রযুন্ত নয় । তাই আরও দৃঢ় ও মজবুত উপাদানের ব্যবহার ঘটান 
হল যার বাস্তব ফল কিন্তু ছুই হল না; এবং অতএব যুগ্ম অস্ত্র তৈরীর কাজ 
অন্ততঃ দকছুকালের জন্য প্রসার লাভ করল না। 

ওঁ সময়কালের মধ্যে যুগ্ম অন্ত্রাদ সংক্রান্ত সমস্যাটা খুব একটা গুরুত্ব পেল না। 
আমোঁরকানরা তখন দুতগাঁততে সামারক তাঁলকায় অন্তর্ভুন্ত করছে নূতন ধরনের 
ডজন ডজন প্লায়ীবক গ্যাস যেগুলো ছল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত গ্যাসের থেকেও 
শত শত গুণ বেশী ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক । ওইসব গ্যাস প্রস্তুতের জন্য তৈরী 
হতে লাগল শিল্প কারখানা এবং রাসায়ানক অন্ত্রাদর জন্য মঙ্গুত-ভাণ্ডার খুব 
দুতগাঁততে বাড়তে লাগল ইউরোপে এবং মাকিন যুন্তরান্্রে । 

যাই হোক, ১৯৬০-এর দশকের প্রথমাঁদকে মাঁকন বিশেষজ্ঞরা কিন্তু আবার 
যুগ্ম রাসায়ানক অগ্রাদ প্রসারের ভাবনায় প্রত্যাবর্তন করল । তার অবশ্য অনেক 
কারণও ছিল; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল আঁত-বিষান্ত পদার্থ_তৃতীয় প্রজন্মের 
রাসায়ানক যুদ্ধের শান্তসমূহ__ অনুসন্ধানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ঘাটাত। 
১৯৬২ সালে পেণ্টাগণ একটা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করল যুগ্ম রাসায়নিক অন্ত্রাদর 
উন্নাতর ব্যাপারে, যেটা অন্যান্য জাতীয় রণকৌশলগত কর্মসূচীর মতো একটা 
সবাগ্রাধকার সম্পন্ন কর্ম-পারকপ্পনা ছিল এবং আছে। এটা রাসায়ানক উপাদান 
অনুসন্ধান করায় তীব্র কর্মকুশলতা দাবী করে যুগ্ম অন্ত্রাদ গঠনের জন্য, 
যেটা মুতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্থায়ী হবে এবং প্রচণ্ড 'বিষান্ত শান্তি দুত উৎপাদন 
করার ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে সমর্থ হবে। আর এই 
পরীক্ষার অর্তুভুন্ত হল সম্পূর্ণ ভিন্ন মিগ্রণসমূহ ৪ তরল-ত্রল, তরল-কঠিন, 
অনুঘটনকারী সংযোজক বস্তুর ব্যবহার, স্থিতিকারী শান্তসমৃহ এবং অন্যান 
উপাদানসমূহ ৷ 

যুগ্ম অন্ত্রাদর কর্মসূচীর প্রয়োগের প্রথম বছরে প্রধান জোরটা দেওয়া হয়োছল 
ভি-এক্স এবং সারিন গ্যাসের দুটি উপাদানের প্রস্ততর উন্নতির উপর । ১৯৬০, 
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সালের শেষের দিকে দি-উপাদান সমান্ধত সারন এবং জি-বি-২-এর উন্নীত 
ঘটানো হয়োছল। যে মৌল উপাদানে এ বিষান্ত শত্তিটি তৈরী হয়েছিল সেগুলি 
হল ডাইফুওরোনহাইড্রাইড (ড-এফ) এবং আইসোপ্রোঁপিল আলকোহল (জে-ি) 
একটা যুগ্ম বিক্রিয়ায় ভি-এক্স-২ গ্যাস প্রস্তুত করতে মৌল উপাদানের জন্য অনুসন্ধান 
অনেক বেশী শন্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকানরা কউ এল ( এাঁথল-২- 
ডাইসোপ্রপাইলামাইনোথিল-মথাইলফসফোনাইট ) এবং এন-এম (ডাইীমথাইল- 
পাঁিসালফাইড ) এর মধ্যে বিক্রিয়া নিয়ে পরাক্ষা চালাচ্ছে, কেননা এটাকে তারা 
"খুব সম্ভাবনাময় এলাকা বলে মনে করছে । 

ওই সমস্ত বিষান্ত পদার্থসমূহের উন্নীত ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর ফলপ্রদ 
উৎপাদন লাভ করার উপর প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। মধ্যবর্তী উদ্বায়চারতা 
সমাশ্বত দ্বি-উপাদানের পদার্থকে সনান্ত করার জন্য তীর অনুসন্ধান ঢালানো হয়ে- 
ছিল । বেশ কিছু যৌগ পদার্থ পরীক্ষা করা হুয়োঁছল, যার আন্ত“ভুন্ত ছল 
সোমান (জি-ড-২ ) যা মিথাইলফসফোনিলডাইফ্লোরাইড এবং {পনাকোলাইন 
আলকোহল থেকে সংশ্লোষত। প্রচণ্ডভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে 
বায়ো্টান্সন, সাইকোটোমাইমেটিক্স এবং সেইসব পদার্থের উপর যেগুলি ব্যবহৃত হবে 
জেনোঁটক ও এথনিক রাসায়নিক অন্তরাদি নির্মাণে । দ্বি-উপাদানে নিমিত অস্তরাদির 
উপর সামাগ্রিক কাজকর্ম খুবই গোপনীয় বলে বিবেচিত হয় এবং যে কেউ 
কেবলমান্ অনুমান করতে পারে কি দারুণ কার্যকরী এটি । 

দ্বিউপাদানে নির্মিত অন্্রাদির উন্নতির অন্য স্তর, যেটা অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 
হল বোমা, মাইন, গোলা, ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরক অংশ এবং ডোঁলভারী যানের 
নক্সা প্রস্তুতের কাজ । 

একটা দ্বিউপাদানে নির্মিত বিস্ফোরক অস্ত্র গঠিত হয় ফিউজসহ বিস্ফোরক 
অংশ 'দিয়ে__বিস্ফোরণের মুখাটর মধ্যে থাকে বিস্ফোরক পদার্থ, অস্ত্রের গায়ে 
“থাকে ছোট ছোট ঘর বা গর্ত যার মধ্যে বিষান্ত শন্তির উপাদান থাকে ঠাসা এবং 


্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী উপাদানসমূহের মিশ্রণের জন্য উদ্ভাবিত 
হয় কৌশল ৷ 


ন নগা রেখে দেয়। সাধারণভাবে সমস্ত গঠন- 
তান্রক পদার্থ, যেমন জীব বা উদ্ভিদদেহের বিল্লী 


» পানের বা জায়গার দেওয়াল 
মিশ্রণের কৌশল রাসায়ানক শন্তির পে-লোডের 


ং বোমাটাকে কমিয়ে দেয়। 
এনকাপ্রনুতকারকরা সর্বদাই সমস্যার সহজতম এবং কার্যকরী সমাধানের জন্য 
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নি 


অনুসন্ধান চালাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কামানের গোলার ক্ষেত্রে মিশ্রণটা শূন্য 
গোলার দ্রুত ঘুর্ণনের দ্বারা পাওয়া যায় । বোম এবং প্লে ট্যাংকের ক্ষেত্রে বিশেষ, 
মিশ্রণকারগরীর অন্তভূন্তি প্রয়োজন । 

দ্বিউপাদানে নির্মিত সারন (জি. বি-২) দ্বারা পরিপূর্ণ ১৫৫-এম- এম. 


_হাউইৎজার গোলা (এম. ৬৮৭ ) ছিল প্রথম দ্বি-উপাদানে নির্মিত অন্ত্র যাকে 


পরীক্ষার একটা পূর্ণ কার্যকমের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল এবং যেটা বেশ কয়েক 
বৎসর ধরে চলেছিল । এটা ১৯৭৭ সালে কার্যকরী তালিকার অংশরূপে ছিল। 
বর্তমানে, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এর পুরো মান্রার উৎপাদনের জন্য অর্থ বণ্টন 
করা হরেছে। এম. ৬৮৭ রাসায়নিক গোলা প্রধান দাহ্য পদার্থপূর্ণ নল, বিস্ফোরক, 
একটা আইসোপ্রোপিল আযালকোহল এবং আ্যামাইন (জে. পি. এ. )-এর মিশ্রণের 
পাত্র এবং ডাইঞ্ুয়োরোমিথাইলফসফেনেট-এর একটা পান্র দ্বারা সজ্জত। যখন 
অন্্রটা ছোড়া হয় তখন প্রাতক্ষেপের চাপে পান্রগুলো ভেঙে যায় এবং যখন গোলাটা 
লক্ষ্যবন্তুর দিকে উড়ে যায়, রাসায়ানক উপাদানগুলো মিশে যায় এবং একে 
অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যার ফলে তৈরী হয় সারিন। এম. ৬৮৭ গোলাটিই 
ছিল প্রথম মািনী অন্ত্র যার মধ্যে সারিন তৈরী করার জন্য একটা 'দি-উপাদানের 
বিব্য়া ব্যবহৃত হয়েছিল । মাঁকনী বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করে যে দ্বি-উপাদানে 
গঠিত নয় এমন রাসায়নিক অন্ত্রাদির সঙ্গে তুলনায় এই গোলার মজুত, আনা- 
নেওয়া এবং ব্যবহারের ব্যাপারে অনেক বেশী সুবিধা আছে। 

তারপর ভি. এক্স-২ দ্বারা পাঁরপূর্ণ এক্স. এম. ৭৩৬ ২০৩'২-এম. এম. 
হাউইৎজার দ্বি-উপাদানে গঠিত গোলার উন্নতি ঘটানো হল যার পাঁরকষ্পনা এবং 
কাজের নীতি এম. ৬৮৭ গোলার কর্মনীতির মত একই ৷ যখন গোলা লক্ষ্যবস্তুর 
দিকে উড়ে যায় তখন দুটো কম 'বষান্ত মধ্যবর্তী উৎপাদন, যাদের সাংকেতিক নাম 
{কউ. এল এবং এন. এম. একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং ভি. এক্স. 
দি-উপাদানজাত বিষান্ত শান্তি তৈরী করে। 

১৩,৪৩৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে ৫০০ পাউণ্ডের বাইগেই বোমা সম্প্রসারিত 
করার কাজ এগিয়ে চলেছে । ১৯৭৮-এর অর্থনৈতিক বৎসরে এর আদি রৃপটা 
সম্পূর্ণ হয়ে গোছল এবং এর উৎপাদনের জন্য অর্থও বিশেষভাবে কাজে লাগান 
হয়েছিল৷ 

১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা দ্বি-উপাদানজাত গোষ্ঠীর বোমা সুকৌশলে 
উদ্ভাবিত হয়েছিল । এর ক্যাসেটটার একটা বায়ুরোধকারী সিল করা আকার ছিল 
যার মধ্যে অস্তভুন্ত ছল প্রচুর সংখ্যক বন্দুকের ছোট গুলি । যোগিকের প্রথম 
উপাদানটি বন্দুকের ছোট ছোট গুল ভিতরে রাখা হয়, আর দ্বিতীয় উপাদান 
তাদের মধ্যেকার শূন্য স্থানকে ভীত করে। উভয় উপাদানই তরল । ক্যাসেটকে 
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লক্ষ্যবস্তুর উপর ফেলার আগে দ্বিতীয় উপাদানকে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় 
বন্দুকের ছোট ছোট গুলির মধ্যে যেগুলো রেড দ্বারা সাঁজ্জত। উড়ন্ত অবস্থায় 
বন্দুকের গলসমূহের ঘূর্ণন এবং ক্যাসেটটা খুলে যাওয়ার পরে উপাদানগুলোর 
শ্রণকে নিশ্চিত করে ব্রেডগুলো। যেহেতু বন্দুকের ছোট গুলিগুলো বেশ 
অনেকটা দূরবর্তী স্থানের উপর দিয়ে গাঁড়য়ে যেতে সক্ষম, তারা কিন্তু লক্ষ্য স্থানের 
উপর সমানভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে প্রাতিটা গুলির একটা বিস্ফোরক কৌশল আছে 
যেটা মাটিতে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চশব্দে বিস্ফোরিত হয় । 
রাসায়ীনক যুদ্ধায়োজনের কর্মসূচীও 1দউপাদানজাত ীবযান্ত শান্তর স্প্রে 
কৌশলের জন্য উন্নত দাবী করে। - 
মহাশূন্যে ব্যবহৃত অন্যান্য অন্্রদর উন্নাতির জন্য কাভকণ্ন চলছে, সেই সঙ্গে 
বাভিন্ন গোলন্দাজ বাহনীর জন্য যুদ্ধোপকরণ এবং শনুসন্ধানকারী ও 'নধনকারী 
ক্ষেপণাস্ত্র ও তার মর্টার নিক্ষেপের পদ্ধীত ও ীবস্ফোরক অংশের কাজকর্মও 
চলছে। 
ব্যাপক আকারের যে 'দ্ব-উপাদানজাত অন্ত্রাদর কর্মসূচী, যেটা বত'মান স্তরে 
রাসায়ীনক অন্ত্রাদর ভুমিকা ও তাৎপর্ষের একটা সার্বিক সুকৌশলী পূর্ণ মূলা- 
নির্ণায়নের অংশমান্র, সেটা বর্তমান মার্কন প্রশাসন চালু করেছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি 
রোনাল্ড রেগন ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষণা করেছিলেন যে 'দ্বউপাদান 
জাত ধারণার 'ভীত্তর উপর রাসায়ানক অন্ত্রাদর জন্য অন্ত্রাগার গঠন ও তার 
আধুনিকীকরণ হল একটা সবাগ্রগণ্য জাতীয় কর্মসূচী । কছুকাল পরে (১৯৮৩- 
সালের জুলাই মাস) আ্যামোরেটা হোবার, যাঁর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 
বললেন যে প্রশাসন দ্বউপাদানজাত অন্ত্রাদর উন্নীতর ও সম্প্রসারণ আব 
প্রয়োজনীয় বলে ববেচনা করেছেন এবং নিকট ভবিষ্যতেও এই প্রশ্নেই তারা 
আবার নিশ্চিতভাবে ফিরে আসবেন। 


১৯৮৫ সালের গ্রীষ্নে মার্কিন কংগ্রেস প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে প্রায় তিন 
জন্য টাকাপয়সা আলাদা করে 


i ৎপাদনের জন্য বিশেষ বাজেট 
মাসে সরকারী 
১ | রাভাবে উচ্চপর্যায়ের 
ছিলেন এইসব রঃ টি এনুসন্ধান কমিশন গঠিত হয়োছল-_যার অন্তত 
অভৎসাহী সমর্থক, যেমন জিগানউ জেজিনস্থি, আলে জার 
, আলেকজাও 


উৎপাদন ঘটিয়ে মাঁকন রাসায়নিক অস্ত্রাগারের আধাীনকীকরণ খুবই জরুরী । যদিও 
কাঁমশন খুব একটা বাস্তববাদী ছিল না কেননা তাতে দ্-উপাদান সংক্রান্ত কর্মসূচীর 
কোন সমালোচক অন্তভূন্ত হন নি, তবুও এর রিপোর্ট, যেটা নতুন রাসায়ানক 
অন্তরা নির্মাণে উৎসাহ ঘাগয়োছিল, ওয়াশিংটনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়ে- 
ছিল এবং এর সুপারিশসমূহও গ্রহণ করা হয়োছল। 

মাকিন প্রশাসন দ্বারা গৃহীত রাসায়নিক যুদ্ধ প্রস্তুতির কর্মসূচীর জন্য আগামী 
বছরগুলিতে মোটামুটিভাবে খরচ হবে দশ বিলিয়ন ডলার। এর অন্তভূর্ত হল £ 

(ক) -_দ্বিউপাদানজাত বিষান্ত শান্তর উৎপাদান ও তাদের ডোলভারী দেবার 
অগ্ত্রাদর জন্য একটা শান্তশালী প্রাযুন্তিক সুবিন্যস্ত ও সুসংহত স্থায়ী পাঁরকাঠামো 
স্থাপন। 

(খ) -_গ্রবেষণার এবং উন্নতির প্রচেষ্টার তীব্রতা ও বিস্তৃতি, যার লক্ষ্য হল 
রাসায়নিক যুদ্ধ উপকরণ এবং তাদের ডোলভারী পদ্ধাতর কার্যকারিতার বৃদ্ধি 
'ঘটান। 

(গে) -_রাসায়ানক অন্তরার যুদ্ধে প্রয়োগের জন্য নির্দেশ ও হাতে-কলমে 
অন্ত্রাদ ব্যবহার-শিক্ষার প্রস্তুত এবং বিষান্ত পদার্থের ব্যবহার ও তজ্জানত সুরক্ষার 
ব্যাপারে সামারক কর্মীদের শিখণের জন) পদ্ধাত ও প্রকরণের উন্নতি । 

(ঘ) -_সামারক বাহিনীকে ব্যান্তগত সুরক্ষার জন্য কার্যকর সাজ-সরঞ্জাম 
সরবরাহ, রাসায়নিক পাঁরদর্শন-পারক্রমা এবং পূর্ব সতকাঁকরণ, রোগ সংক্রামণ হতে 
মুন্ডি ও চাকৎসা। 

(ও) -_রাসায়ানক অন্ত্রাদর যুদ্ধে ব্যবহারের পাঁরকষ্পনার দায়িত্ব থাকা 
রাজনৈতিক ও সামারক দলের পুনর্গঠন ও দৃঢ়করণ এবং যুদ্ধ বিভাগের সাংগঠনিক 
কাঠামোর এবং ছকের উন্নাতকরণ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে রাসায়ানক 
যুদ্ধের প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তরে একজন সহকারী 
সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য একদল 1বশেষ 
সেনানী তার নামে নিদ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পেন্টাগনে রাসায়নিক অন্ত্রাদির 
উপরেও একটা সমন্বয়কারী কাঁমাট আছে, যার সদস্যরা হল প্রতিরক্ষা দপ্তরের 
সম্পাদকের বিশেষ সেনানীবৃন্দ, সমস্ত সামারক বিভাগের প্রাতানীধবৃন্দ, 
সেনানীদের যুগ্ম প্রধানেরা এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ । 

পাইন ব্লাফে সামারক রাসায়নিক অদ্রাগারে যে কারখানাঁটি আছে সোঁট এখন 
দ্বিউপাদানে নিত অস্তাঁদ উৎপাদন শুরু করতে প্রস্তুত_সেগুলি হল কামানের 
গোলা এবং আকাশী বোমা । পরবর্তীকালে ওগুলো আবার অন্য কারখানাতেও 
তৈরী হবে। বর্তমান পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হল পাঁচ মিলিয়ন রাসায়নিক অন্রাদর 
উৎপাদন । 


৬৩ 


এই দ্বউপাদানে নামিত অস্তাদ সম্বন্ধীয় পাঁরকণ্পনা পুচ্যানুপুজ্খভাবে বিচার 


ও পরীক্ষা করেছেন 'বাভন্ন দেশের সামারক বিশ্লেষণকারীরা, শিল্প বিশেষজ্ঞরা, 


বৈজ্ঞাঁনকেরা সাংবাঁদকেরা এবং রাজনীতাঁবদরা এবং তাঁদের সবজনম্বীকৃত সিদ্ধান্ত 
হল ঃ এই যে দ্বিউপাদানজাত অন্ত্রাদি সহ রাসায়ানক বুদ্ধোপকরণের পারকম্পনা, 


তার উদ্দেশ্য হল আক্রমণাত্মক সুকৌশলী সামারক এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের 


পশ্চাদ্ধাবন করা । এটা বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যের যে স্থিতি আছে সেটাকে টালয়ে 
দেবার ওয়াশিংটনের একটা সাঁবক প্রচেষ্টার অংশমাত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
উপর সামরিক এবং প্রাযুন্তিক আধিপত্য সুরাক্ষিত ও নিশ্চিত করা । এছাড়া, এট 
নৃতন একটা এলাকায় এবং গুণগতভাবে উচ্চ স্তরে সামরিক দৌড়কে তীব্রতর, 
করে। 

মূলগতভাবে নতুন পর্যায়ের রাসায়নিক অন্তর দ্বারা মাঁকন সামারক বাহিনীর 
রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ বাস্তাবকপক্ষে রাসায়ীনক যুদ্ধ হাতিয়ারের বর্তমান মাঁকন 
অন্ত্রাগারকে দ্বিগুণ করবে । পেপ্টাগণ বিশ্বাস করে যে তাহলে রাসায়ানক যুদ্ধে 
ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ওটা বান্তাবকপক্ষে মাঁকনী 
ইউরোপেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অণ্টলেও ৷ 

মার্কিন যুন্তরান্ত্রের পরিকষ্পনা হচ্ছে দ্বিউপাদানজাত রাসায়নিক অন্্রাদির 
স্থাপন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিন্রদের ইউরোপীয় সীমান্তের কাছে এবং 
বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানী, গ্রেট ব্রিটেন, ইটালী ও তুরস্কে । প্রাতিরক্ষার উপ- 
সহকারী সম্পাদক, টমাস ওয়েলচ-এর মন্তব্য অনুযায়ী এর লক্ষ্য হল খুব কম সময়ের 


গভীর ভিতরে 


অন্্রাদর বিমানবাহী 
€ বিস্তৃতকরণ মার্কিন 
বীর যে কোন অঞ্চলে 


সাহাগের, যুদ্ধজাহাজের এবং সাবমেরিনের মধ্যে সন্নিবেশ এব 
বুন্তরাষ্টকে তার মিল্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ছাড়াই পথ 
রাসায়নিক যুদ্ধ সংঘটিত করতে সক্ষম করবে। 

পেণ্টাগণ বিশ্বাস করে যে দ্বিউপাদানজাত রাসায়ানক অন্ত্রাদর একটা উল্লেখ- 
যোগ্য সুবিধা হল এই যে ওগুলো কেবলমাত্র সম্মুখ-সারির সা 
ভাগ্ারেই স্থাপন করা যাবে তাই নয়, 
অবস্থানে, বিমানবন্দরে ও নৌ-জাহাজেও স্থাপন ক 
পারকপ্পনা করছে তার 'িন্রদের সক্ষমতাকে ts ies রাস 


সক্ষমতাকে বৃদ্ধ করবে কেবলমান 


দ্বিউপাদানজাত রাসায়ানক যুদ্ধোপকরণগু'ল সমস্ত ন্যাটোভু দেশগ্দালর সামরিক 
বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত হতে পারে। 

এটা রাসায়ানক অন্ত্রাদির ব্যাপক ব্যবহার কালে আকস্মিক উপাদানের ভূমিকা 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে, যেটা ওই সমস্ত অন্ত্রাদর সবচেয়ে বেশী কার্যকারিতা 
লাভ করার জন্য খুবই জরুরী এবং আক্রমণাত্মক আঁভযানে এবং প্রথম আঘাত 
হানার ক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্যকে বাড়িয়ে তোলে । মািন সামরিক বিশেষজ্ঞদের 
মতে, অ-পারমাণাবক লড়াইয়ে দ্ি-উপাদানজাত অন্ত্রাদই হবে প্রচুর সংখ্যক শনু 
সৈন্যকে নাক্রয় করে রাখার মুখ্য মাধ্যম ৷ দ্বি-উপাদানজাত অন্ত্রাদ এইভাবে 
মাকিন অন্তর ভাণ্ডারে একটা পাঁরকভিপত গররূত্ব লাভ করে। 

দ্বিউপাদানজাত অন্ত্রাদর ব্যবহারে আকাম্মক উপাদানের বর্ধিত ভূমিকার অন্য 
একটা গুরত্বপূর্ণ দক হল, অন্ত্রের মধ্যে ব্যবহৃত বষান্ত পদার্থ দুত পরিবাঁতিত 
হয়ে যেতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, জি. বি-২ ব্যবস্থায় যাঁদ পাইনাকোলাইন 
আআলকোহলের পারবর্তে আইসোপ্রোপাইল আ্যালকোহল ব্যবহৃত হয় তবে যেটা 
উৎপন্ন হবে সেটা সাঁরন নয়, সোমান। ফলস্বরূপ, প্রতিপক্ষ তার প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড- 
ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে এই ঘটনা প্রাতষ্ঠা করতে যে বিষান্ত শন্তির ব্যবহার ঘটানো 
হয়েছে। বাধাপ্রাপ্ত হবে বি ধরনের শান্তির ব্যবহার হয়েছে তা সনান্ত করতে এবং 
ডান্তার সাহায্যে, চাকৎসা ও রোগমুন্তির কাজ সংগঠিত করতে । কোন কোন 
পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ রক্ষাব্যবস্থাই সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়তে পারে এবং 
আকুমণকারী প্রচুরসংখ্যক মানুষকে ফ্রণ্টলাইনের সামনে ও পিছনে কর্মহীন করে 
রাখতে সক্ষম হয় । 

সাবশেষ উল্লেখযোগ্য হল দ্ি-উপাদানজাত অন্ত্রাদ উৎপাদনের প্রাযুন্তিক দিক। 
যেখানে সারিন, সোমান, ভি-এক্স এবং ওই একই ধরনের রাসায়নিক যুদ্ধান্ত্রের 
ব্যাপকভাবে আধুনিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন একটা আতি-উন্নত ধরনের 
রাসায়ানক শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান এবং উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা- 
মূলক সাবধানতা, সেখানে দ্বি-উপাদানজাত যৌগিক বস্তুর জন্য তুলনামূলকভাবে 
কম বিষান্ত উপাদানের উৎপাদন সম্ভব এমন কি একটা সাধারণ রাসায়ানক 
কারখানাতেও সরকারী বা বেসরকারী_এবং দ্বি-উপাদানজাত পদার্থের আঁদ- 
উপাদানগনলি বিশ্বের বাজারে বেশ সহজপ্রাপ্য। যে সমস্ত বস্তু থেকে এইসব আদ 
উপাদান সহজেই পাওয়া যায়, সেই সমস্ত বস্তুও সহজপ্রাপ্য। এছাড়াও, বিষাক্ত 
পদার্থসমূহের উৎপাদনের জন্য কোন অত্যাধুনিক দ্বি-উপাদানজাত যন্ত্রেও প্রয়োজন 
নেই। ওই দ্বি-উপাদান জানত বিক্রিয়া যে কোন আধারেই সংঘটিত হতে পারে, 
আর এইভাবে সংগৃহীত মিশ্রণাট পরবর্তীকালে কোন সাধারণ রাসায়ানক অস্ত্রের 
মধ্যে ভাত করা যেতে পারে । এই 'দি-উপাদানজাত প্রযুক্তি এইভাবে শিল্পোন্নত 
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দেশগুলিতে রাসায়ানক অন্ত্রের গোপন উন্নয়ন করণের জন্যই কেবল ব্যবহৃত হবে 

_ তাই নয়, এটা শিল্পে অনুন্নত ছোট ছোট দেশগুীলকেও তাদের নিজস্ব রাসায়নিক 
অন্ত্রাারের উন্নীতকরণে সক্ষম করে । আর তার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে রাসায়ানক 
অন্তরার অবাধ প্রসার লাভ ঘটতে থাকে । তখন যে-কোনোও দেশ এই অন্তর 
বেমক্কা ব্যবহার করে বসতে পারে, বিশেষ করে আগ্টালক সংঘর্ষে। যার 
ফলে এটা মানবজাতির উপর একটা বিশেষ এবং অপাঁরণামদর্শী বিপদের 
সৃষ্টি রে। 
পারশেষে, দ্ি-উপাদানজাত বা যুগ্ম অন্্রাদর কর্মসূচী এমন একটা রাস্তা তৈরী 
করে যাতে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য ভাঁবয্যতের কোনো সম্মেলনের 
ব্যবস্থাঁদ এড়িয়ে যাওয়া সম্তব। কেননা, কি রাষ্্রায়ত্ব ?ক ব্যন্তিগত মালিকানার, 
উভয় প্রকার রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রেই যাচাইকরণের একটা সৰ্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করা কার্যত অসম্ভব । 'কন্তু যদি এ ধরনের একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করাও 
যায়, এটাও অবরুদ্ধ হবে পেষ্রোকেসক্যাল, মেটালার্জিক্যাল কারখানায় অথবা অন্য 
কোন শিস্পে বযান্ত শান্তির আদি উপাদানসমূহের উৎপাদনকে সুপারচালিত করার 
মাধ্যমে, যেটা প্রযুন্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব । 

এটা উল্লেখযোগ্য যে যুগ অন্ত্রাদর উৎপাদন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়োছল 
এমন একটা সময়ে যখন জোনভা চুঁন্ততে অংশগ্রহণকারীরা রাসায়ানক অন্্রাদর 
উপর নিষেধাজ্ঞা এবং এর মন্ভুত-ভাগারের উচ্ছেদকরণের (যা 'নয়ে পরে আলোচনা 
করা হবে ) উপর একটা ভবিষ্যৎ সম্মেলনের ব্যবস্থা খসড়া করতে শুরু করোছল। 
এটা ছিল একটা ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ যার উদ্দেশ। ছিল আলাপ-আলোচনার মধ্য 
সমস্যার প্রবর্তন ঘটানো যার সমাধান হবার আশা ধারণাসাধ্য ভাঁবয্যতে নেই। 
মার্কনী দ্বিউপাদানজাত অন্্রাদর কর্মসূচী এই ক্ষেত্রে বস্তুতঃ যে কোন চুন্তর ?নিকট 
ছিল একটা অলঙ্ব্যণীয় বাধাগ্বর্ূপ--এমন একটা বাধা যা সারা পাথবার স্বার্থকে 
খোলাখুলিভাবে এবং 'নন্দনীয়ভাবে অস্বীকার করে সৃষ্ট হয়েছে। 

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে যুগ্ম রাসায়নিক অন্তর 
একটা বিশেষ িপদরূপে আবির্ভূত হয়েছে। 

ন্যাটোর শরৎকালীন ফোর্জ_-৮৫-র মহড়া শুরু হওয়ার আগে ব্রাসেলেসূ-এ 
অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ইউরোপের িন্রশত্তির প্রধান কম্যাণ্ডার জেনারেল 


বার্নাড ডবালউ রজার্স বললেন যে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটোভুন্ত মিতরশাক্তদের উচিত 
সমঝোতার পরিচয় দেওয়া এবং ইউরোপীয় অগ্চলে নূতন যুগের রাসায়নিক ত; 
সপ্রসারণে বাধা না দেওয়া। রজার্স ঘোষণা করলেন যে সংকট 
ইউরোপের দরকার হবে যুগ্ন অন্রাঁদর এবং সেই সময় ইউরোপীয় রা 
না পাওয়া গেলে কেবল একটা নিরাপত্তার অলীক আস্ত বিরাজ করবে। রে 


"দি ইউরোপের কাছে 
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গণের কর্মসূচীর রূপকারেরা এটা লক্ষ্য করল যে নিউট্রন এবং রাসায়ীনক অন্ত্রাদ 
ও সেইসঙ্গে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পারপূর্ণ ইউরোপের উচিত এমন একটা অণ্চলে 
পাঁরণত হওয়া যেটা সমস্ত ধরনের আক্রমণাত্মক অন্ত্রাদ দ্বারা আপাদমস্তক সাঁ্জত 
থাকবে এবং পাঁরণাঁতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাতশোধমূলক আঘাতের প্রধান 
লক্ষ্যস্থল হিসাবে বিবেচিত হবে। ওয়াশিংটন চাইবে যুদ্ধ এলাকার বাইরে বসে 
খাকতে ; আর িপদের সময় কেবলমাত্র তার পশ্চিম ইউরোপীয় মিত্রদের লেলিয়ে 
দিতে । 

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ইউরোপে যাঁদ যুগ্ম অন্ত্রাদ সান্ববোশত 
হয় তাহলে ইউরোপীয় মহাদেশে ভবিষ্যতের যুদ্ধে আনবার্ধভাবেই রাসায়ানক 
অস্ত্রের ব্যবহার হবে এবং ইউরোপীয় নয় বরং মাঁকন জেনারেলদেরই সিদ্ধান্ত নিতে 
হবে রাসায়নিক অন্ত্রাদ ব্যবহৃত হবে ক না। অসামারক জনগণের মধ্যে 
এবারে যারা ইউরোপীয়-__হতাহতের সংখ্যা হবে বিশাল, কেননা পাঁশ্চমী বিশেবজ্ঞ- 
দের হিসাবে অসামারক ব্যান্তদের নিরাপত্তার মান্রা ২০-৩০ গুণনীয়ক কম সৈন্য- 
বাহিনীর ওই একই গুণনীয়কের চেয়ে। ১৯৬৮ সালের ইউটা ঘটনার ভান্ততে 
যাতে ৬,৫০০ টি ভেড়া মারা গিয়েছিল ভি-এক্স দ্বারা, পেণ্টাগণ বিশেষজ্ঞরা 
হিসাব করেছে, উদাহরণ হিসেবে, যে ইউরোপের কোন ঘনবসাঁতপূর্ণ এলাকায় ওই 
একই ধরনের পরীক্ষা, যাতে কেবলমাত্র কয়েকশ {কিলোগ্রাম বিষান্ত শান্তির ব্যবহার 
আছে, প্রায় ১৩০,০০০ অ-সামরিক ব্যান্তর ক্ষাতসাধন করবে-_প্রাথীমকভাবে শিশু, 
স্বীলোক এবং বৃদ্ধদের। যাঁদ পশ্চিম জার্মানীর ভূখণ্ডে ইতিপূর্বে সাণচত সমস্ত 
রাসায়ানক বুদ্ধান্্রকে ব্যবহার করা যায়__সেখানে মাঁকিনি সামারক বাহিনী সাত 
করে রেখেছে চার মিলিয়ন লিটার আতা বিষান্ত সারন এবং ভি. এক্স, গ্যাস__ 
তাহলে অনুকূল অবস্থায় বিষান্ত শান্তির মেঘ শত শত কিলোমিটার পথ আঁতক্রম 
করতে পারবে, যার আওতায় আসবে বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশের ভূখণ্ড এবং শেষ 
করে দেবে একশ মিলিয়ন মানুষকে অথবা পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক“ 
এবং নেদারল্যাওস্‌কে একত্রিত করে তাদের. সমগ্র জনসংখ্যাকে । এইভাবে 
পেন্টাগণের পারকল্পনা অনুযায়ী, রাসায়নিক অন্তরাদ হবে অনেক বেশী কার্যকরী 
ও ফলপ্রদ সুকৌশলে পরিকল্পিত পারমাণবিক অন্ত্রাদির চেয়েও ; এবং নিউট্রন 
অন্ত্রাদর সঙ্গে একত্রে ব্যবহার এটা নিশ্চিত করবে যে মানুষ যেখানে ধ্বংস হয়ে 
বাবে, সম্পান্ত কিন্তু সেখানে থাকবে অটুট ৷ 

অতএব, এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে মাঁক‘নী রাসায়ানক বুদ্ধান্ত্রাগারের 
‘বিস্তাততে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে বিষাল্ত পদার্থের মজুত-ভাগারের জন্য 
স্থান নির্বাচনে সামরিক শান্তসমূহের এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের সরকারী 
ও ব্যন্তিগত প্রাতষ্ঠানগুলির অংশগ্রহণ তাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং 
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সার্াগ্রকভাবে ইউরোপীয় মহাদেশের নিরাপত্তাজানত স্বার্থের পারপন্থী। 
ভারতীয় শহর ভূপালের ট্রাজোঁড বা বেদনাদায়ক ঘটনা রাসায়ীনক বুদ্ধের 
প্রকৃত গবপদ সম্পর্কে সমন্ত ইউরোপীয় দেশসমৃহকে সতক করতে পারে। 
বান্তীবকই, ?মথাইল আইসোসায়ানেট-এর বিধাক্ররতা, যেটা শেষ করে দিয়েছিল 
ভূপালের হাজার হাজার জীবনকে এবং আহত করোছল হাজার হাজারের দশ গুণ 
মু, হল স্ীরলেত্র বিযাক্রফতার একশ. ভাগের এক ভাগ ; আর. ভি. এক্স 
সম্বন্ধে ছু না বলাই ভাল ৷ ভূপালের ঘটনা আমাদের দৌখর়ে নদরেছে যে ফাঁদ 
রাসায়নিক অন্ত্রাদি ইউরোপে ব্যবহার করা হয় তাহলে অসামারক জনসংখ্যার 
মধ্যেই হতাহতের সংখ্যা পৌছাবে দশ কোটিতে ৷ 
আমোরকান রণনীতি পাঁরকম্পনাকারীরা রাসায়ানক যুদ্ধে পশ্চিম জার্মানীকে 
একটা অগ্রণী ভূমিকা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এটা স্মরণ করা যেতে 
পারে যে এ্রীতহাসিকভাবে জার্মান সামারক বাহিনী সব সময়েই রাসায়ীনক অন্তরার 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংুস্ত ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জার্মানরাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
ব্যাপকহারে রাসায়ানক যুদ্ধাস্্রের প্রবর্তন থটয়োছল এবং সেই সময়ের অগ্রসর 
অস্তর-ব্যবস্থা ব্যবহার করোছল এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রাসায়ানক যুদ্ধের ক্ষেত্রে 
প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব বজায় রেখোঁছল। জার্ানরা উন্নতি ঘটিয়েছিল ইপ্রাইট এবং 
একটা নতুন ধরনের আতিরিস্ত শন্তিশালী অর্গানোফসফরাস 'বিষ-এর যা আরোপ 
করতে পারে আ্যাণ্টিকোলাইনৃষ্টরোজ-এর প্রভাব যেমন ট্যাবুন, সারিন এবং 
সোমান। 
হিটলার চেয়েছিল যে তার সামারক বাহিনীর আঁধকারে থাকবে এক কোটি 
গঁলগোলা বোঝাই করা রাসায়ানক অন্ত্রাদ। পশ্চিম জার্মানীর সরকার হিসেব 
করেছিল যে যুদ্ধের শেষে নাংসী অন্তরাগারে প্রায় ততটা পরিমাণ বিষান্ত শান্ত আছে 
যতটা পরিমাণ বর্তমানে মাঁকিনী মজুত-ভাণডারে আছে। তাহলে বাকী বিষান্ত শান্তির 
কি হল? নাংসী জার্মানী থেকে রাসায়ানক অন্তরাদির মজুত-ভাণার সরানোর জন্য 
যুদ্ধের শেষে হিটলারের আদেশে জার্মান সৈন্যবাহিনী যে “ৎজুন্ফ্‌ট” গোপন 
আঁভযান চালিয়েছিল তার ফল কি হল ? এই সন্ত প্রশ্নে বন্‌ কিন্তু আনট্থজনান 
ও অস্বাভাঁবক নীরব । 
বর্তমানে আমেরিকার যুগ্ম অনত্রাদর কর্মসূচীতে পশ্চিম জার্মানী খুবই সারিয় 
অংশগ্রহণকারী । সেখানে গবেষণা চালানো হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া লক্ষ্য করার 


জন্য, যার মধ্যে তৎক্ষণাৎ একটার পরিবর্তে 
পাচ আঁ আকন বর এবং জাত তি গঠিত হচ্ছে। 


সহযোগিতা করে চলেছে নতুন রাসায়নিক অন্্রাদ সরবরাহ পাতি গত 


রাসায়ানক অন্তরার ব্যবহারের কার্যকারিতার 1হসেব, যা বিবৃত হয়েছে মাঁকন 
সামারক ম্যানুয়াল-এ, তাতে ধরা হয়েছে যে পশ্চিম জার্মানীর ভূখণ্ডে সেগুলি 
ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউরোপীয় মণ্ডে পাশ্চম জার্মানী হচ্ছে ন্যাটোর অগ্রস্থ 
সামারক শিবির ; এবং আমেরিকানরা ইউরোপে রাসায়নিক যুদ্ধ সংঘাঁটিত করার 
জন্য এ দেশকে যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে পাঁরণত করতে চাইছে । বাস্তাঁবকই, চলাত 
পাঁরকল্পনা পশ্চিম জার্মানীতে স্থাপন করতে চাইছে পাঁচটা লড়াই করার জন্য 
রাসায়ীনক মজুভ-ভান্জর যর মহে বগম জন্তরদ মধ্যে ফুড অন্রাম্দও থাকবে; 
এছাড়াও সেখানে স্থাপন করতে চাইছে নূতন রাসায়ানক অন্ত্রাদ সরবরাহ পদ্ধীত 
যার উদ্দেশ্য হবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার মিরুশান্তির ভূখণ্ডের উপর আঘাত 
হানা। পশ্চিম জার্মানী এইভাবে ইউরোপে পেন্টাগণের রাসায়নিক যুদ্ধের প্রধান 
প্রাতিভূতে পরিগাঁণত হচ্ছে। তবে পশ্চিম জার্মানী শুধু একাই নয়, অন্যান্য 
ইউরোপীয় দেশসমূহও প্রতিভূ হবে, যাঁদ রাসায়ানক যুদ্ধ কখনো অত্মপ্রকাশ করে 
পুরোনো বিশ্বে। 

পৃথিবীর অন্যান্য অণলও এই রাসায়নিক অন্রাদি ব্যবহারের ভীতির মুখোমুখি 
হচ্ছে, কারণ অতিদ্ুত সন্নিবেশের মাকিন বাহিনী এই রাসায়নিক অন্তরা দ্বারা 
সাজ্জত এবং তারা ওগুলো যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষ শিক্ষা নিচ্ছে, সবচেয়ে 
বোশ করে আণ্লিক সংঘর্ষে অংশ নিয়ে, উন্নাতশীল দেশে সামারক ব্যাক্তি এবং 
অসামারক জনসংখ্যার মধ্যে হতাহতের সংখ্যা হবে অনেক বেশী, কারণ ওইসব 
দেশে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা মাধ্যমের যথেষ্ট অভাব আছে এবং বাস্তবিক পক্ষে 
তাদের অসামরিক প্রাতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। 

আমোরকান সাংবাদিক স্টারালং সিগ্রেভ তার “হলুদ বৃষ্টি ৪ রাসায়নিক 
যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে ভ্রমণ” বইতে লিখেছেন ঃ “লোহালক্কড়ের একটা খণ্ড 
হিসেবে একটা দ্বি-উপাদানজাত অন্তরকে দ্লায়াবক পদার্থ দিয়ে পূর্ণ করার কোন 
যৌন্তিকতা নেই। দ্বিউপাদানজাত গঠনের যে কোন অতিবিষান্ত পদার্থ ভাত 
করা যেতে পারে-_যথা, বায়োটক্সিন জাতীয় আত বিষান্ত পদার্থ যেটা বহুগুণ 
মারাত্মক স্নায়াবক পদার্থের চেয়ে-_-এবং যেটা জনসাধারণের মতামতকে অগ্রাহ্য 
করে কিন্তু কম্যাগারদের মার্জমাঁফক ব্যাপকহারে ভি করা হয় ।--- 

“ধুগ্ধ অস্ত্র সম্পকে বলা হয় যে সেটা ব্যবহার করা হবে দুই-অংশের স্লায়ীবক 
পদার্থের জন্য। সেটা না হয়ে শেষপর্যন্ত এমনও হতে পারে যে সেটা ব্যবহার 
করা হবে জৈব বিষ ধরে রাখার জন্য। জৈব [বিষ না হয়ে এমনাক নরকুল- 
ধ্বংসকারী অন্ত্রও হতে পারে, যে-অস্ত্রের মাধ্যম হচ্ছে প্রজননগতভাবে নিবদ্ধ 
রাসায়নিক পদার্থ ।--- 

“একটা দৃঢ়সংবদ্ধ দুতগতিসম্পন্ন, আঘাতকারী যুগ্ম অস্ত্র আরো অনেক বোঁশ 


৬৯ 


বাধা সৃষ্টি করবে । এধরনের একটি আঘাতকারী শত্তিকে যদ ক্ষুদ্র, পরিশীলিত 
ও বিমানপারবহণসাধ্য রাখা যায় এবং তাকে যাঁদ সজ্জিত করা যায় সর্বাধিক 
উন্নত ও বহুউদ্দেশ্যসাধক যুগ্ম যৌগ দিয়ে এবং যুগ্ম ক্ষেপণাস্ত্র সমেত সবচেয়ে 
অগ্রসর ধারক দিয়ে, তাহলে সশস্ত্র বাহিনী লাভ করতে পারে সর্বাধক রাসায়নিক 

মাক ন বুন্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক অস্ত্রে রণ-নীতি সমগ্র মানবজাতির 
পক্ষে আশঙ্কাজনক ৷ 
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ব্বাসাহ্মনিক স্বদ্েল আশঙ্কা অবশ্যই দুল 
হুল্লতে হন্বে 

মানবজাতির জীবন থেকে রাসায়নিক অন্ত্রাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং 
তাদের উৎখাত করার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা তা সম্প্রতি যুদ্ধভীতিকে অপসারণ করতে 
এবং অস্ত্র প্রাতিযোগিতাকে সংযত রাখার সংগ্রামে একটা মুখ্য স্থান অধিকার 
করেছে। যাঁদও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত বছরগুলোতে রাসায়নিক অন্ত্রাদি 
সংক্রান্ত সমস্যা নিউক্লিয়র অস্ত্রাদজনিত ভীতি দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়, এটা কিন্তু 
আন্তর্জাতিক জীবনে সবথেকে জরুরী এবং প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে 
অন্যতম হিসাবে সর্বদাই ছিল এবং এখনো আছে। 

রাসায়ানক এবং জীবাণু যুদ্ধের পাঁরণাত দেখে 'বাভন্ন দেশ গভীর উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছিল ১৯২৫ সালে যখন স্বাক্ষারত হয়োছল জোনিভা চুন্তি। ওই 
গুরত্বপূর্ণ আন্তজাতিক চুক্তি এখনও পর্যন্ত কার্যকরী আছে, যা রাসায়ানক যুদধান্র 
সমূহের ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে; যদিও 
এটা দুর্ভাগাক্রমে রাসায়নিক অস্ত্রাদর উৎপাদন, উন্নতি ও মজুত এবং তাদের 
সরবরাহ পদ্ধতিকে বাধা দিতে এবং বাতিল করতে ব্যর্থ হয়েছিল । এতদসত্তেও, 
উ্ধমুখী রাসায়ানক ভীতিকে বাধা দান করতে ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার একটা শঙ্ত 
রাজনোতিক এবং আইনাসদ্ধ ভীত্তিভূমি স্থাপন করোছল এই চুক্তি । 

১৯৫২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব দিল যে রাষ্্রপুঞ্জের নিরাপত্তা 
পরিষদের উচিত জেনিভা চুন্তিকে মেনে নেওয়ার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকে, যারা তখনও 
বাইরে ছিল, উদ্ধুদ্ধ করা । 

মান যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশসমূহ কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদকে 
এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বাধা দিল । সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তে একই আবেদন সমর্থন করল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ 
সভা ১৯৬৬ সালে। তারপর থেকে রাষ্ট্পুঞ্জ দৃঢ়ভাবে বারবার এই আবেদন 
রেখেছে সমস্ত রাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়ে । এই একই ধরনের সিদ্ধান্ত আরও 
একবার সাধারণ সভা গ্রহণ করল ১৯৮৫ সালে তার ৪০-তম আঁধবেশনে ৷ 

বর্তমানে জেনিভা চুন্ততে অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১০৩। 
সোভিয়েত ইউনিয়নই এই সব দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম জেনিভা চুক্তিতে স্বাক্ষর- 
দান করোছল, এবং চুন্তির গ্রাত ব্যাপক কার্যকর আনুগত্য নিশ্চিত করতে 
স্পষ্টতই এর প্রচেষ্টা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অন্য দিকে, মাক ন যুক্তরাষ্ট্র ৫০ 
বছর ধরে এই চুস্তর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করোছিল। অবশেষে, 
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১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘন ঘন আবেদনের ফলে, সারা বিশ্বব্যাপী জনমতের 
প্রবল চাপের ফলে এবং মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম ও ইন্দোচীনের অন্যান্য 
দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে রাসায়ানক শান্তির ব্যবহার সম্পাঁকণত 
আতঙ্কজনক প্রামাণ্য ঘটনার উন্মোচনের ফলে, মাঁকন বুন্তরাস্ত্র এই চুক্তিতে 
যোগদান করতে রাজী হল। এমন ক, এটা করার পরেও মাকিন যুন্তরাষ্ট্র কিছু 
কিছু ধরনের রাসায়ানক অন্ত্রাদি ব্যবহার করার স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে চাইল ৷ 
জোনভা চু্ত বলবৎ করণের উপর একটা মন্তব্যে মান যুন্তরাষ্্র তার সামারক 
সৈন্য শিবিরের এবং ছাউনির কাছে অথবা তার চারপাশের নিকটবর্তী প্রাতিরক্ষামূলক 
পারসীমার মধ্যে গাছপালা রোধ করার জন্য রাসায়ানক উদ্ভিদাবনষ্টকারী পদার্থ 
ব্যবহারের আঁধকার ধরে রাখতে চেয়োছিল এবং সেই সঙ্গে চেয়েছিল প্রাত্রক্ষা- 


মুলক সামারক উদ্দেশ্যে হাঙ্গামা দমনকারী শান্তর ব্যবহার। যাঁদ বিবেচনা " 


করা হয় যে, এমন ক শান্তর সময়েও মাঁক‘ন যুক্তরাষ্ট্রের সামীরক বাহনী ও সৈন্য 
শিবির সারা বিশ্বে ছড়ানো ডজন ডজন দেশে ঘণাট গেড়ে আছে এবং বিষা্ত শান্তর 
প্রাতিক্ষামূলক ব্যবহার নির্ধারিত হবে মাঁক“নী জেনারেলদের দ্বারা, তাহলে একথা 
হদয়ঙ্গন করা শন্ত হবে না যে মাকিনি যুন্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুঁন্ডর অংশীদার 
হবার পরেও ওয়াশিংটনের রাসায়ানক অগ্রাদ নীতির ফলে জনগণের সামনে 
ভীতির একটা পারাঁধ সে টেনে রেখেছে । 

১৯৬৯ সালে সোভয়েত ইউনিয়ন এবং তার গিন্রশান্তরা জীবাণুস্থাষ্টকারী এবং 
রাসায়নিক অন্ত্রাদর সমস্যার একটা মৌলিক সমাধানের ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে 
একটা প্রস্তাব পেশ করল । ওই প্রস্তাবে এই দুই ধরনের ব্যাপকহারে ধ্বংসসাধন- 
কারী অন্ত্রাদর উৎপাদন, যেগুলি তথাকাঁথত “নিঃশব্দ অন্্াদি” শ্রেণীর অন্ত্ভু্ত, 
এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদকরণের দাবী জানানো হয়েছে। এই বিষয়ের 
উপর আন্তর্জাতক সম্মেলনের একটা বিশেষ খসড়া রাষ্টরপুপ্জকে তার বিবেচনার 
জন্য পাঠানো হয়েছে। মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোভুন্ত তার কতিপয় মিন্রশস্তি, 
যারা রাসায়ানক অন্তরার ভোগদখলের আঁধকার পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক, প্রস্তাব 
দিল যে প্রাথীমকভাবে কেবলমাত্র জীবাণু-সৃষ্টিকারী অন্ত্রাদির উপরই চুক্তিতে 
পৌঁছানো যাবে। রাসায়নিক অন্তরার উচ্ছেদকরণে কতিপয় পশ্চিমী দেশের 
অনীহার পারপ্রোক্ষিতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজবাদী রাষ্্রসমূহ 
এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার একটা আশু, কমপক্ষে একটা আধাঁশক সমাধান বের করতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করে, রোগজীবাণুমুলক এবং বিষাস্ত অস্তাদির উৎপাদন, উন্নাত এবং 
মজুতের নিষিদ্ধকরণের উপর ও তাদের ধ্বংসের উপর, একটা চুক্তি সম্পন্ন করতে 
রাজী হল। ওই চুক্তিট যেটি ১৯৭৫ সালে কার্যকরী হল, সৌঁট হল যুদ্ধোত্তর 
ইতিহাসে প্রথম প্রকৃত নিরন্ত্রীকরণ পদক্ষেপ ; যার ফলস্বরূপ হল রাষ্ট্রসমূহের 
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অস্ত্রাগার থেকে একটি সম্পূর্ণ শ্রেণীর মারাত্মক গণাবধবংসী অন্ত্রাদর অপসারণ 
এবং ধ্বংসসাধন। চুক্তির অনুমোদন সম্পন্ন করে সোভিয়েত, মার্কিন এবং ব্রিটিশ 
সরকার এই মর্মে একটা যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করল যে তাদের রোগজীবাণন সৃষ্টি 
কারী অস্ত্রের, বিষান্ত পদার্থের এবং অনুরূপ সম্পর্কযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম অথবা তাদের 
সরবরাহ মধ্যেমের জন্য কোন মজুত-ভাওার নেই । 

১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্রক দেশসমূহ 
রাসায়ানক অস্ত্রাদর উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও মজুতকরণ-এর উপর নিষেধাজ্ঞা এবং 
তাদের ধ্বংসসাধন-এর ব্যাপারে নিরন্ত্রীকরণের উপর একটা খসড়া চুক্তি জৌনভা 
কাঁমাটির নিকট পেশ করল । এই ধরনের চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী দেশসমৃহকে 
খসড়াঁটি আবেদন জানাল যে তারা যেন এমন ধরনের ও এমন পরিমাণের রাসায়ানক 
শক্তির উৎপাদন, সম্প্রসারণ, মজুতকরণ অথবা অন্য কোন উপায়ে অধিগ্রহণ অথবা 
সংরক্ষণের কাজে লিপ্ত না থাকে, যাদের শান্তর উদ্দেশ্যে কোন প্রয়োজনই নেই ; 
সেই সঙ্গে খসড়ায় আবেদন জানানো হল আক্রমণের উদ্দেশ্যে অথবা সামারক 
সংঘর্ষে রাসায়নিক শান্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে অন্তরা, সাজ-সরঞ্জাম অথবা সরবরাহ 
মাধ্যমের অগ্রগতির কাজে নিয়োজত না থাকতে । খসড়ায় আরও ছল চুন্ডি মানা 
হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এবং তার জন্য ব্যবহার করার কথা 
ছল জাতীয় কারিগরী উপায় ও তংসহ আন্তর্জাতিক প্রণালী । 

তথাপি মাঁক‘ন যুক্তরাষ্ট্র, চুক্তির জন্য কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়ে সত্যাসত্যের 
আন্তর্জাতিক যাচাই সম্পর্কে কিছু শর্ত আরোপ করল । আগে থেকেই জানা ছিল 
যে শর্তগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তারা আরও চাইল নিষেধাজ্ঞা থেকে [বিশেষ [কিছু 
ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদকে ( ভিয়েতনামে ব্যাপক পাঁরমাণে যে পঙ্গৃতা সৃষ্টিকারী 
পদার্থ তারা ব্যবহার করেছিল ) মুন্ত রাখতে । এই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি 
হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাসায়নিক বুদ্ধের সমস্ত উপকরণকে নিষিদ্ধ করার 
সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সব থেকে ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী ধরনের রাসায়ানক 
অন্তরাদি বাতিল করার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করল । এই বিষয়ের উপর একটা 
যৌথ উদ্যোগ সম্বন্ধীয় চুক্তি নাথভূন্ হয়েছিল একটা যুগ্ম সরকারী ঘোষণায় যেটা 
প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালের জূলাই মাসে সোভিয়েত-মাঁকনি শীর্ষ 


সম্মেলনের শেষে । 
১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মাক যুন্তরাষ্ট 
অন্তরার নিষিদ্বকরণের ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ- 


কথাবার্তা শুরু করল রাসায়নিক 

গ্রহণ Ra কথা ছিল সেট নিরন্ত্রীকরণ বষয়ে গঠিত জেনিভা কাঁমাঁটর 
নিকট পেশ করা হবে। রাসায়নিক অন্ত্রাদর উপর একটা সবাঙ্গীণ নিষেধাজ্ঞা 
আরোপের প্রয়োজনে তাদের আলোচনা একটা সমঝোতায় পৌছাল এবং 
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একটা চু্তির খসড়ার অন্তভূর্তি অনেক গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে মতাবরোধ কমিয়ে 
আনল । তবে ১৯৮০ সালে মাঁকিন যুন্তরান্দর অন্ত্র-প্রীতযোগিতার 'বাভন্ন 
দিকের সম্বন্ধে চলতে থাকা অন্য কয়েকটি কথাবার্তার সঙ্গে এই কথাবাতও ভেঙে. 
দিল। এটা ছিল সেই সমর যখন মাকি-ন যুক্তরাষ্ট্র, রেগন প্রশাসনের হোয়াইট 
হাউসে অধিষ্ঠানকালে শুরু করোছল, একটা সুদূরপ্রসারী িহবলকারী সমর- 
সজ্জার কর্ণাসূচী যেটা নূতন পারমাণবিক অন্রাদ পদ্ধাতির উন্নতি চেয়োছিল__ 
দূর-পাল্লার এবং মাঝাঁর পাল্লার উভয় ক্ষেত্রেই মাঁক“নী সামারক শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত 
করতে। এইসব সামরিক পারকম্পনায় রাসায়নিক অগ্রাদ এবং নূতন যুগ্ম 
রাসায়ানক যোগ পদার্থের উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করোছল। 

অতীতের এই বহুরগুলতে রাস্থপুঞ্জের সাধারণ সভা তার বাংসাঁরক আধবেশনে 
সমানে আলোচনা করে গেছে রাসায়ানক অস্ত্রাদকে বাতিল করা এবং ধ্বংস করার 
সমস্যা নিয়ে, যেটা ছল প্রধান অগ্রাধিকারী 'নিরস্ত্রীকরণ বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম । 
এই বিষয়ের উপর সাধারণ সভা তার গৃহীত সিদ্ধান্তে অপরিব্তনীয়ভাবে সাগ্রহ 
সমর্থন-পূ্বক উল্লেখ করোছিল যে নিরন্ত্রীকরণ বিষয়ক জেনিভা সম্মেলন 
(১৯৮৪-র আগে পর্যন্ত নিরন্্রীকরণ বিষয়ক কমিটি ) রাসায়নিক অন্ত্রাদর উপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তাদের ধ্বংসসাধনের উপর একটা চুক্তির খসড়া সম্পন্ন 
করতে তার প্রচেষ্টাকে ধাপে ধাপে এগয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

নিরন্্রীকরণের উপর রাষট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার প্রথম বিশেষ অধিবেশনের 
চূড়ান্ত দলিল, যেটা ১৯৭৮ সালের ৩০-শে জুন সবসম্মতিক্ধমে (অর্থাৎ সর্বসম্মত 
চুক্তি দ্বারা ) গৃহীত হয়েছিল, তাতে বলা হল যে সর্বগ্রগণ্য লক্ষ্যের অন্যতম হচ্ছে 


রী করা। রি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা 
কছু পশ্চিমী দেশের প্রতি 
তাদের আগ্রহ দেখাল । ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, ও ৯ 
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এবং অন্য কিছু রাষ্ট্র এই খসড়া চুক্তির সম্বন্ধে তাদের আলাদা আলাদা প্রস্তাব এবং 
সুপারশপত্র জমা দিল । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্রক রাস্ট্রসমূহ নিরন্ত্রীকরণ বিষয়ক 
সম্মেলনে ও রাষ্ট্রপুঞ্জে রাসায়নিক অন্ত্রাদ উৎখাত করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন 
কসুর করছে না। ১৯৮২ সালের জুন মাসে নিরন্্রীকরণ বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ 
সভার দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা বিশদ দালল 
হাজির করল, যার শিরোনাম হল £ “রাসায়নিক অন্রাদর উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও 
মজ্‌তকরণ-এর 'নাঁষদ্ধকরণ এবং তাদের ধ্বংসসাধনের উপর একটি চুক্তির মৌলিক 
শতাঁদ ।” 

সোভিয়েত খসড়া চুক্তি অনুযায়ী, অংশরগ্রহণকারীরা কখনোই এবং কোন 
অবস্থাতেই রাসায়ীনক অন্ত্রাদর উৎপাদন, সম্প্রসারণ অথবা অন্য কোনভাবে 
অধিগ্রহণ, মজুতকরণ, রক্ষণ অথবা হস্তান্তর বা স্থানাত্তরকরণের ভার গ্রহণ করবে 
না এবং এই ধরনের অন্ত্রাদর বর্তমান মজন্তের ধ্বংসসাধন অনুমোদত উদ্দেশ্যে 
অপসারণ করবে। এই খসড়ায় এমন বাধ্যবাধকতা ছিল যে অন্যান্য রাষ্ট্রের 
ভূখণ্ডের উপর যুগ্ম বা বহুউপাদানজাত অন্ত্রাদসহ রাসায়ানক অন্ত্রাদর নিয়োগ 
“বন্ধ করতে হবে’ এবং সমস্ত অন্যান্য রাষ্ট্রে যাঁদ ইতিমধ্যেই রাসায়ানক অস্ত্র 
মোতায়েন হয়ে থাকে তবে সেগুলো অপসারণ করতে হবে। 

চুঁক্ত মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মৌলক শতাদির মধ্যে 


. একটা ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা {ছল । এই বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থা অকুস্থলে 


নিয়মানুগ পারদর্শন সহ জাতীয় যাচাই মাধ্যম এবং আন্তর্জাতক পদ্ধতি-প্রকরণের 
একটা সংঘুন্তর ভীত্তর উপর প্রার্তীষ্ঠত। আন্তর্জাতক যাচাই পদ্ধাতিগুলি,. 
রাষ্টরপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী, আন্তজীতক পদ্ধাতগুলর ব্যবহারকে, সেই সঙ্গে অংশ- 
গ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে, 
এবং চুক্তির সঙ্গে সঙ্গাত রেখে একটা উপদেশক কাঁমাটর কাজ-কর্মকে 'বাধবদ্ধ 
করা হবে। চুন্তপালন যাচাইয়ের তথ্যানুসন্ধানকারী পদ্ধাতর অন্তর্ভুক্ত হল 
অকুস্থল পরিদর্শন যেটা অংশগ্রহণকারী রাষ্টরসমূহের অনুরোধক্রমে “সন্দেহভাজন” 
রাষ্ট্রের সম্মতিসাপেক্ষে পারচালিত হবে এছাড়াও সদস্যরা িয়মানুগ আন্তর্জাতিক 
অকুস্থল পরিদর্শনে রাজী হবে। একটা পূর্ণপরিবার্তত বা বিশেষ সুবিধাযুন্ত মজত- 
ভাণ্ডারের ধ্বংসকার্য এবং সেই সঙ্গে বিশেষ সুবিধাযুক্ত অনুমাতিপ্রাপ্ত আতাবিষান্ত 
মারাত্মক রাসায়নিকের উৎপাদন পরীক্ষা করার জন্য। চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী 
রাষ্ট্রসমূহ যে কোন তদন্তে, সেটা নিরপত্তা পরিষদের উদ্যোগেও হতে পারে, 
সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকল, অবশ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের অনুবাঁধ সাপেক্ষে, 
নরাপত্তা পরিষদে নাঁথভুন্ত আঁভযোগের ব্যাপারে 'বাভন্ন ঘটনায় যখন এটা বিশ্বাস 
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করার যথেষ্ট কারণ আছে যে একটা সদস্য রাষ্ট্র চুক্তির শর্তাদ উদ্ভূত বাধ্যবাধকতাকে 
লঙ্ঘন করে কাজ করেছে বা করছে। 

বর্তমানে এই দাঁললাঁট নরন্্রীকরণ সংক্রান্ত সম্মেলনের সামনে আছে। 
সোভিয়েতের স্বাঙ্গীণ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হল সমস্ত হীতিবাচক মূলসূত্র যেগুলো 
এতাঁদন পর্যন্ত মাকনি-সোভিয়েত কথার্বাতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে অথবা অন্যান্য 
রাষ্ট্র যেগুলো প্রস্তাব দিয়েছে । সোভয়েতের খসড়া আগাম চুঁন্তর জন্য একটা 
শ্ত বুনিয়াদ স্থাপন করে সমস্যার সমস্ত দিকের উপর, যার অন্তভূক্ত রয়েছে সত্যতা 
যাচাইয়ের ব্যাপারটি যেটি মাঁক-ন যুক্তরাস্ট্র এবং অন্যান্য পাশ্চমী দেশসমূহ সব'দাই 
একটা পরিকাষ্পিত ছুতো হিসাবে উত্থাপন করছে রাসায়নিক অন্্রাদর নিষেধাজ্ঞার 
ব্যাপারে তাদের নেতিবাচক দৃঁষ্টভঙ্গীকে সমর্থন করার জন্য। 

আলাপ-আলোচনার উন্নাত ঘটাবার জন্য এবং সম্মেলনে একটা খসড়া চুন্তির 
উপর এঁক্যমতকে সহজসাধ্য করে তোলার জন্য, ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আতাঁরন্ত গঠনমূলক প্রস্তাবের একটা অনুক্রম পেশ করল-_ 
যেমন, মজনত-ভাগ্ডারের এবং যুগ্ম রাসায়নিক অন্ত্রাদির মজুত ও উৎপাদনের সুবিধার 
দুত ধ্বংসসাধন, রাসায়ানক উৎপাদনের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ, বিশেষ 
করে বাণিজ্যিক রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে রাসায়ানক অন্ত্রাদ নির্মাণে যার কার্যকর 
ব্যবহার খুবই {বিপজ্জনক ; রাসায়নিক গোলাবারুদের পরিমাণ, টাইপ ও রাসায়ানকের 
নাম উল্লেখ করে রাসায়ীনক অন্ত্রাদর মজুত-ভাগারের বিশদ বিবরণদান। 

উপরন্তু, ১৯৮৪ সালে কথাবার্তা চলার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যতা 
যাচাইয়ের সম্পর্কে নূতন সুদূরপ্রসারী প্রস্তাবসমূহের প্রবর্তন করোছিল। সোভিয়েত 
প্রাতানাধ প্রস্তাব দিয়েছিল যে সবচেয়ে ভয়ংকর ধরনের র৷সায়ানক অন্তরার ধ্বংস 
সম্বন্ধীয় সমস্ত অগ্রগমনের প্রাত অবিরাম আন্তর্জাতিক সদাসতর্ক দৃ্টিদানের জন্য 

একটা শর্ভ চুক্তির অন্তভূত্তি হোক । এই উদ্যোগঁট এক্যমতে পৌঁছাতে দ্রুত 
অগ্রগাঁতর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করল । 

১৯২৫ সালের জোনভা চুঁন্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শাসনতন্রের 
কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য, যেটা রাসায়ানক অন্তরার ব্যবস্থা নাষদ্ধ করোছল। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব দিল যে রাসায়নিক অস্্রাদির ব্যবহার {নিষিদ্ধ করে 
অঙ্গীভূত করা এবং উপযুস্ত সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি স্থাপন করা যেটা এর এঁক্যমত 


স্থাপনের অনুরোধরুমে স্বেচ্ছায় অকুস্থল পরিদর্শন-এর অন্তভূন্ত চুক্তির দুত রুপায়ণ 
এবং সমাপ্তি রাসায়নিক ব্যাপারে নিঃসন্দেহে একটা সম্পূর্ণ এবং একেবারে 
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা প্রদান করবে । : 


+2 ৮ ছু 
অনেক ব্যাপারে বেশ কি মত নৈক্য থাক সত্তেও, সম্মেলন একটা ভাবষ্যং 


র বিশদ ব্যাখ্যা করতে পূর্ণোদ্যমে কাজে হাত 
৭৬ 


লাগাল। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে এই ব্যাপারে অনেক কিছুই 
সম্পাদিত হোল ৷ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্রক ও নিরপেক্ষ 
অবিরাম প্রচেষ্টায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ?কছুটা অগ্রগাতি সম্ভবপর 
হয়োছিল। সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ ট্ন্তর খসড়া সম্পাদন করার 
জন্য এগিয়ে আসতে চাইল । মার্কিন যুন্তরাষ্্র ও তার ন্যাটোভুন্ত মিত্র দেশসমূহের 
তরফে রানৈতিক ইচ্ছা যাঁদ থাকত তাহলে চু ্তির মূল সূত্রগুলির যতটা সম্ভব কম 
সময়ের মধ্যে এক্যমতে পৌছান যেত। তবুও, এখনো পর্যন্ত এটা সম্ভব হয় নি, 
কারণ হল ওয়াশিংটন অনুসৃত কুটনীতি যার উদ্দেশ্য যুগ্ম রাসায়নিক অল্্রাদ 
উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচী চালু করার ব্যাপারে তার কর্ম-স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা ৷. 
নূতন যুগ্ম রাসায়ানক অদ্াঁদর পদ্ধতিপ্রকরণ অর্জনের প্রচেষ্টার পাশাপাশি 
'সমান্তরালভাবে, যেটা সে সামারক আধিপত্য অর্জনের আর একটা উপায় বলে মনে 
করছে, রেগন প্রশাসন রাসায়ানক অক্ত্রাদর [নাঁষদ্ধকরণ এবং উচ্হেদকরণের 
ব্যাপারে একটা চুন্তির খসড়াকে বাধা দিতে সচেষ্ট হয়েছে। যে দৃষ্টিভঙ্গী মার্কন 
যুস্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপুঞ্জে, নিরন্ত্রীকরণ সম্পীকতি জোনিভা সম্মেলনে এবং অন্য যে কোন 
স্থানে গ্রহণ করে ছিল তার পরিষ্কার লক্ষ্য ছল এটাই । 

১৯৮০ সালে রাসায়ীনক অন্দর সম্পকে” মাক্ন-সোভয়েত কথাবাতণ 
স্থাগত হয়ে যাবার পর মার্কিন যুন্তরাস্ট্র চেয়োছল এ-বাপারে জোনভা সম্মেলন যাতে 
কোন বাস্তব কাজ করতে না পারে তার জন্য বাধা দান করতে। একটা গ্রহণযোগ্য 
খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করার জন্য একটা বিশেষ কার্যকরী সাঁমাতর গঠন বিলম্বিত 
করার উদ্দেশ্যেমাঁকন প্রাতানিধিরা সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করেছিল ; 
সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র সীমিত রাখতে চেয়েছিল কেবলমান্র রাসায়নিক 
অদ্লাঁদির নাঁষদ্ধকরণ ইত্যাঁদর সার্বিক “সত্যতা প্রমাণের ধারণা” সংক্রান্ত বিষয়ের 
উপর আলোচনা নিবদ্ধ করে। ১৯৮০ সালে কার্যকরী সাঁমাত এবং তারপর 
১৯৮৪ সালে সমন্বয়কারী সাঁমাত গঠনের পর যখন চুন্তির সাঁত্যকারের খসড়া আরম্ভ 
করা হল, তখন মাকিনন প্রাতীনাধ হয় এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করতে 
অস্বীকার করলো অথবা “সত্যতা যাচাইয়ের’ বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ 
করে এটাকে ব্যাহত করতে চেষ্টা করল । 

একটা চুক্তি রচনা করার প্রচেষ্টাকে খোলাখুল বানচাল করার দীর্ঘকালীন 
নীতি যেহেতু ব্রমবর্ধমানভাবে অ-ফলপ্রসূ ছিল, ওয়াশিংটন তাই সম্মেলনে কিছু 
রাজনৈতিক অলীক কৌশলের আশ্রয় নিল, যার উদ্দেশ্য ছিল জোনভা আলোচনার 
প্রাতি অধিকতর গঠনমূলক বিচারের দিকে তার অবস্থানে “পরিবর্তন” প্রদর্শন এবং 
জন্য সা্রয়ভাবে কাজ করতে তার আপাত “ইচ্ছা” প্রকাশ । এই উদ্দেশ্য 


চুঁন্তর 
[কন যুন্তরাষ্্ী নিরনত্রীকরণ সম্পাঁকতি 


মনে রেখেই ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে মা 
৭৭ 


সম্মেলনে তার নিজস্ব খসড়া চুন্ডি পেশ করোছল। এই খসড়া চুন্ত ব্যাপক 
প্রচারলাভ করেছে রাসায়ীনক অন্ত্রানীষদ্ধ করার সমস্যার ?দকে মাঁকর্ন প্রশাসনের 
নতুন প্রয়াস [িসাবে। অথচ খনড়াটি এমন ভাষায় নিবদ্ধ যে যে-কেউ এই সমন্ত 
অস্ত্রের ?বলোপসাধন সম্পর্কে এবং বিশেষ করে সত্যতা-যাচাইয়ের সমস্যা সম্পকে 
প্রকৃতই ভাঁবিত তার কাছে আগে থেকেই অগ্রহণীয় হয়ে পড়ে । 
মাঁকনী খসড়ায় সত্যতা যাচাইয়ের অনুবাধগুল সমস্ত ধুন্তগ্রাহ্য সীমারেখার 
বাইরে চলে যায় এবং যাঁদ সেগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় তবে সেগুলো 
চুঁন্ডতে অংশগ্রহণকারী রাষ্্রসমূহের শান্তিপূর্ণভাবে রাসায়ীনক উৎপাদনের স্বার্থকে 
[বপদাপন্ন করবে তাই নয়, তাদের সা্বভৌমত্বকেও লঙ্ঘন করবে । খসড়ায় বলা 
হয়েছে, অবাধ আমন্ত্রণের ভীত্ততে বিদেশী পাঁরদর্শকরা পাঁরদর্শন করতে পারবেন, 
যাদেরকে ২৪ ঘণ্টার নোটশে যে কোন জায়গায়, প্রতিষ্ঠানে, গুদামে অথবা 
কোন সাগ্নষ্ট স্থানে প্রবেশীধকার দিতে হবে_সন্দেহের কোন অবকাশ না 
থাকলেও ৷ এইভাবে মাঁকন গোষ্ঠী সম্মেলনে পূর্বগৃহীত “সন্দেহভাজনের ক্ষেত্রে 
পরিদর্শনের” নীতিকে বাঁতল করল। আরও ব্যাপার হল, অবাধ আমন্্রণমূলক 
পরিদর্শনগুলি কেবলমাত্র সরকারী মালকানাধীন এবং সরকারী পাঁরচালনাধীন 
প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত হবে । অন্যভাবে বলা যায়, মাঁক“‘নী সত্যতা যাচাইয়ের প্রস্তাব 
সমাজতান্রক রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে প্রযুন্ত হবে, যেখানে 
মাক'ন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার 'মিত্রশান্ডদের ব্যান্তগত মাঁলকানাধীন শিল্প কোম্পানী- 
গুলিকে সত্যতা যাচাই পদ্ধীতর বাইরে রাখা হচ্ছে। মাঁক্নী খসড়ার এইসব 
অনুবিধি রাষ্রপুঞ্জে সাঁম্মীলতভাবে গৃহীত নীতির সুস্পষ্ট পাঁরপস্থী, যে রাষ্ট্রপুঞ্জের 
নীতি অনুযায়ী সত্যতা যাচাইয়ের বিধান নিরন্রীকরণ বিধানের সমতুল্য । ওয়াশিংটনের 
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হল চুন্তিভুন্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে গোপন সামারক এবং বাঁণাজ্যক 
সংবাদ প্রকাশ করানো যা রাসায়ানক অল্ঞাঁদর উৎপাদন, মজুত-করণ এবং 
সংরক্ষণের সঙ্গে সন্নন্ধাবহীন ; এবং 'বাঁভল্ন রাসায়নিক শিম্পের কাজকর্ম 'বাঘ্ত 
করা। সম্মেলনে মাঁকনি যযুন্তরাষ্ট্র রাসায়ীনক অগ্রাঁদ, বিশেষ করে অত্যাধুনিক 
ধরনের রাসায়নিক অদ্রাঁদ উৎপাদনের জন্য, এমনাঁক সম্মেলনের চুক্তি অনুসারেও, 
একটা শিল্পের ভাত্তভাম [নিজ আঁধকার ধরে রাখার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। 
সেইজন্য সে অস্বীকার করেছে সোভিয়েত প্রস্তাব গ্রহণ করতে যে প্রস্তাব অনুযায়ী 
সবথেকে ভয়ংকর অঁতবিষান্ত মারাত্মক রাসায়নিকের সীমিত পারমাণের অনুমোদিত 
টা ৭ ০7 স্থানে কেন্দ্রীভূত হবে এবং যেটা 
করছে যে সে যখন এবং যেখা নিত এরা জকি রাজ গাব 
হবে। ঠিক পূর্বের ন্যায় মানি ৯ নি Toe 
রঃ রাষ্ট্র কিন্তু রাসায়ানক অস্মাঁদর উপর 
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ব্যাপকহারে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারাট এাড়য়ে যেতে চেষ্টা করছে দৃঢ়তাপর্ণভাবে এই 
কথা বলে যে সামারক বাহিনীর পন্রবিনষ্টকারী পদার্থের ব্যবহারকে এবং সশস্ত্র ও 
অন্যান্য ধরনের সংঘর্ষে প্রদাহসৃষ্টিকারী পদার্থের ব্যবহারকে এই নিষেধাজ্ঞার 
অন্তভূর্তি করা চলবে না। 

ননরঙ্ত্রীকরণ সম্মেলনে মাঁক‘নী খসড়া চুঁন্ড যে অন্যান্য দেশের কাছে অ-গ্রহণীয় 
সেটা আগেই জানা ছিল, সেই চুক্তি উপস্থাপনের সঙ্গে একটা বিবৃতিতে মাঁক্ন 
উপ-রাস্ট্রপাত জর্জ বুশ বললেন যে মার্কন যাস্তরাম্ট্র আধুনিক রাসায়ানক অস্ত্রাদির 
{ অর্থাৎ যুগ্ম ব্যবস্থার ) উৎপাদন আরম্ভ করবে যাঁদ-না তাদের প্রস্তাবিত সবাঙ্গীণ 
নিবেধাজ্ঞার উপর এঁক্যমত প্রাতিষ্ঠিত হয়। এই বিবৃতিউা ছিল আলাপ-আলোচনায় 
অচলাবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এবং দ্রুত রাসায়নিক পুনরপ্রীকরণের কর্মসূচী চালু 
করার ক্ষেত্রে মিথ্যা ওজর হিসাবে জেনিভায় অগ্রগাঁতর ঘাটাতিকে ব্যবহার করার 
ব্যাপারে মাকি“নী ইচ্ছার একটা প্রাতফলন ; এবং সেটা আরও এই কারণে যে 
মাঁকন প্রশাসন এই কর্মসূচীর জন্য কংগ্রেসের আর্থক অনুমোদন পাওয়ার 
চেষ্টা করতে গিয়ে প্রভূত অসুবিধার মধ্যে পড়োছল । 

রাসায়ীনক অস্নাদর উপর নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধীয় বিচার্য বিষয়গুলি যতই জাঁটিল 
হোক না কেন, এই সমস্যার একটা সমাধান খু'জে বের করার ব্যাপারে যে স্থায়ী 
অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ দেখতে পাওয়া যাবে সত্যতা যাচাইয়ের 
বিধানের উপর যে এঁক্যমত তার প্রাতি অলঙ্ঘানীয় প্রায়োগিক বাধার মধ্যে নয় অথবা 
একটা চুন্তর খসড়ার অন্তর্ভু ন্ত অন্যান্য প্রায়োগিক ব্যাপার সমাধান করার অক্ষমতার 
মধ্যে নয় যেটা সাধারণতঃ পশ্চিমের দেশসমূহে দাবী করা হয়। পারবর্তে, 
কারণগুলি ওয়াশংটনের কর্মপন্থার মধ্যে খুজে পাওয়া যাবে। রাসায়নিক 
অদ্রাঁদর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কোনপ্রকার স্বার্থ দেখতে না পেয়ে, মাকন যুস্তরাস্ট্রের 
কছু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পরিষ্কার লক্ষ্য হল রাসায়নিক অন্ত প্রাতযোগিতার অন্য 
আর একটা পেঁচালো আবর্তের মধ্যে মানবজাতির নিমজ্জন ঘটান । 

এই নূতন মাঁকিনী উদ্যোগ সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হল জেনিভা চুক্তিতে 
অংশগ্রহণকারী সদসানের মধ্য থেকে, যার অন্তভূর্ড ছিল কিছু মাঁকনী মি্রশান্তি ও 
যারা কেবলমাত্র তাদের রাসায়ীনক শিল্পের ভবিষ্যং নিয়েই গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ 
করতে শুরু করল তাই নয়, রাসায়ীনক অন্তরা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে যে আলোচনা 
চলছিল তার ফল সম্বন্ধেও তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল । রাসায়নিক অক্ত্রাদর 
[নাষদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদকরণ বিষয়ের উপর ওয়াশিংটনের বাধাদান নীতি ধুমায়িত 
অশান্ত এবং সমালোচনার সৃষ্ট করল নিরস্তীকরণ সম্মেলনে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে 
উভয় জায়গাতেই ৷ 

রাসায়নিক অন্ত্রাদ সংক্রান্ত আলোচনায় মাঁক‘ন যুন্তরান্্রের অশোভন এবং 


৭৯ 


অনুচিত কোঁশলীপন্থাকে নিন্দা করার সময়ে সোভিয়েত ইউানয়ন একটা 
আন্তর্জাতিক রাসায়ানক অন্তচুন্তির ত্বারৎ সম্পাদন টানার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার 
ব্যাপারে তার সুদৃঢ় ইচ্ছার কথা পুনরায় ব্যন্ত করেছে, যে চুক্তির অন্তভুন্ত হবে একটা 
কার্ধকরী সত্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা । আর এর সাফল্য নির্ভর করবে আলোচনায় 
অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের প্রচেষ্টার উপর ৷ সোভিয়েত ইউনিয়নও প্রস্তুত আছে 
সাক্রয়ভাবে সহযোগতা করার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে, যারা আন্তারকভাবে এই 
সমস্যা সমাধানে আগ্রহী । সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে, জোঁনভা সম্মেলনের 
সামনে সবীগ্রগণ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গ্ীলর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাসায়নিক অন্বাদির 
নাষদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদকরণ। 

আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ব্রমবর্ধমানভাবে সানবন্ধ আহ্বান জানিয়ে আসছে যে 
রাসায়নিক অস্তাঁদ নিষিদ্ধ এবং উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করা হোক 
যেটা সাংপ্রাতক যুগ্ম অস্ত্রের সপপ্রসারণ এবংসান্নিবেশকরণকে বাধা দেবে । 

াষটপুঞ্জের সাধারণ সভার ৪০-তম অধিবেশনে এই বিষয়ের উপর যে 1বিতকৎ 
হয়েছিল তাতে এটা দৃঢ়ভাবে ব্যন্ত করা হয়েছে। কয়েকটি সমাজতান্তিক ও 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত এবং অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্রর দ্বারা গৃহীত 
(কেবল মার্কিন যান্তরাস্ট্ই ছিল একমাত্র দেশ যে নোতিবাচক ভোট দিয়েছিল ) 
একটা সিন্ধান্ত সমন্ত ধরনের রাসায়নিক অল্ত্াদর উৎপাদন, সম্প্রসারণ এবং 
মজুতকরণ-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তাদের ধ্বংস সাধনের ব্যাপারে 
একটা চুন্তর দুত রূপায়নের প্রয়োজনের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে । সাধারণ 
সভা নিরন্ত্রাকরণ সম্মেলনকে একটা চান্ত ব্যাপারে দুত এঁক্যমতে পৌছবার জন্য 
আলাপ-আলোচনাকে তীব্রতর করার জন্য আবেদন জানিয়েছে । একদল সমাজ- 
আন্রক নিরপেক্ষ ও পশ্চিমী দেশের উদ্যোগে সাধারণ সভা সবসম্মতিক্রমে গ্রহণ 
করেছে একটা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যাতে জেনিভা সম্মেলনকে ১১৮৬ সালের মধ্যে 


রাসায়নিক অপ্রাদর উপরে একটা চুক্তির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
আবেদন জানানো হয়েছে। | 


৮০ 


০০০ 
চা এ 


ইউল্লোপ্কে ব্রাসাস্রনিক্ক অজ্লাদিক্র কল 
খেক্কে সুক্তিজ প্রদান 

বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক জস্ত্রাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং তাদের সম্পূর্ণ 
উচ্ছেদ সাধনের আঁবচল প্রয়াসকালে কিছুকাল হল সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য 
সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে ইউরোপেও রাসায়ীনক অনদ্বাদির উপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কাজ করে যাচ্ছে। রাসায়নিক অল্তাঁদির সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদকরণের ব্যাপারে এখনো যে একটা এক্যমতে পৌছানো 
যায় নি এই ঘটনার পরিপ্রোক্ষিতে ওয়ারশ চ্ান্তিভুন্ত সদস্য রাষ্ট্ররা ১৯৮৩ সালের 
মার্চে প্রাগের রাজনৌতক ঘোষণায় ইউরোপকে রাসায়ীনক অন্তরার কবল থেকে 
মুক্তি দেবার একটা প্রস্তাব অন্তভুন্ত করেছে। আর এই প্রস্তাবের সমর্থনে 
ইউরোপের ব্যাপক অঞ্চল এবং বিশ্ব নাগারকদের তরফ থেকে প্রচ একটা সাড়া 
পাওয়া গিয়েছে। 

১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে সমাজতান্্রক দেশসমূহ তাদের প্রাগে গৃহীত 
প্রস্তাবের অনুষঙ্গ কার্যক্রম হিসাবে এতে.বিশেষ বিশেষ কিছু সংশোধন বিবেচনার 
জন্য পেশ করল । তারা ন্যাটোভুন্ড সদস্য দেশসমূহকে প্রস্তাব দিল যে ১৯৮৪ 
সালে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রাতীনধিদের একটা মিটিং ডাকা হোক ইউরোপকে 
রাসায়নিক অল্ত্রাদর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আলাপ-আলোচনার বাস্তব 
দিকের ব্যাপারে এক্মতে যাতে পৌছানো যায়। এই প্রস্তাব ওয়ারশ চ্ান্তিভু্ত 
এবং ন্যাটোভুন্ত সদস্য রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমৃহকে আলাপ- 
আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ডাক দিল । কিন্তু ন্যাটোভুন্ত দেশসমূহ এই শান্ত 
উদ্যোগের প্রচেষ্টাকে একটা আনুষ্ঠানিক উত্তর দেবার প্রয়োজনও বোধ করল না। 

১৯৮৪ সালের মে মাসে আস্থা এবং নিরাপত্তা তৈরীর পদক্ষেপ সম্পর্কে এবং 
ইউরোপে নিরনত্রীকরণ সম্পকে” স্টকহোম সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব 
দিল যে এই মহাদেশকে রাসায়নিক অস্মাদির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটা 
একটা গুরুত্বপূর্ণ আস্থা এবং নিরাপত্তা গঠনের পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে । 

ওয়ারশ টুন্তভুন্ড সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কাটি ১৯৮৫-র 
অক্টোবরে সেফিয়াতে যে বিবৃতি দিয়েছিল সেটা ইউরোপকে রাসায়নিক অন্তাঁদর 
কবল থেকে মুক্তিদানের জন্য প্রত্যক্ষ কথাবার্তা চালাবার উপরে ন্যাটোভুক্ত দেশ- 
সমূহকে আবেদন জানিয়ে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেই প্রস্তাবের কথাই 
পুনরাবৃত্তি করল । এই বিবৃতি জিডিআর এবং চেকোগ্লোভাকিয়া সরকারের 


৮১৯. 


প্রচেষ্টাকেও সমর্থন জানাল, যে প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল মধ্য ইউরোপে রাসায়ীনক 
অন্ত্রাদর ব্যবহারমুক্ত একটা অণ্চল বিধিবদ্ধ করা । 

১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিডিআর ও চেকোশ্রোভাঁকিয়া সরকার তাদের 
এই উদ্যোগকে িববেচনার জন্য উপস্থাপন করল, যখন তারা অনুরূপ একটা 
ুন্তাপ্চল বিধিবদ্ধ করার জন্য কথাবার্তা চালাতে এফআরাঁজ সরকারকে প্রস্তাব 
শদল। তাদের এই প্রচেষ্টা বা উদ্যম এই তিন দেশের মধ্যে একটা চ্যান্ত সম্পন্ন 
করার দাবি জানাল, যেটা মধ্য ইউরোপে এই তিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে 
রাসায়ানক অল্তাঁদর সম্পূর্ণ উচ্ছেদকরণ, উপযুক্ত সত্যতা যাচাই পদ্ধীতর তত্বা- 
বধানে, সম্ভবপর করবে । 

দুই সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত এই শান্তি উদ্যোগ, যেটা ইউরোপে 
শান্ত ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সুস্পষ্টভাবে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ, জনমতের বিরাট 
অংশের এবং ইউরোপীয় রাজনীতাঁবদদের মধ্যে একটা বিরাট আগ্রহের স্টার 
করল।॥ কেননা বাস্তব ঘটনা হল এই যে ইউরোপের দুই রাজনোতক ও সামারক 
সান্ধ_ন্যাটো ও ওয়ারণ চ্যান্তর মধ্যে সংযোগকারী রেখা বরাবর মধ্য ইউরোপে 
সামারক বাহিনী এবং অপ্রশস্ের সা্নবেশ বিশেষ করে খুবই ব্যাপক । অতএব, 
ওই এলাকা থেকে রাসায়ানক অস্তরাদর অপসারণ বাস্তুবকভাবে সামরিক সংঘর্ষের 
সম্ভাবনাকে অনেকটা কমিয়ে দেবে এবং ওই দুই সামার সান্ধর অন্তভুন্ত সমস্ত 
সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ফলপ্রসৃভাবে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। 
আর, এইটা করার ব্যাপারে একটা এঁক্যমত ইউরোপের নিরাপত্তা শান্তশালী করার 
ক্ষেত্রে এবং ইউরোপীয় মহাদেশের ঘনবসাঁতপূর্ণ অণ্টলে ভয়াবহ এবং অজানা 
সব পরিণাম সৃষ্টিকারী রাসায়ানক যুদ্ধের ভীতিকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে একটা 
প্রধান পদক্ষেপ রূপে বিবোঁচত হবে। ওই একই সময়ে দু'পক্ষের কেউই কোন 
সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। বরং ন্যাটো এবং ওয়ারশ চটু'ন্তিভুন্ত সদস্য রাষ্ট্র 
সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় আরো অনেক ছোটমার সামরিক সংঘর্ষে । 

ওয়াশিংটনের যুগ অন্ত্রাদ, যেটা হল একটা নৃতন ধরনের রাসায়নিক অস্ত, 
উৎপাদনের ঘোষিত পাঁরকণ্পনার প্রেক্ষিতে ইউরোপ থেকে রাসায়ানক অস্ত্রাদ 
অপসরণের সমস্যা একটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। ফলস্বরূপ, ইউরোপে 
এই নৃতন ধরনের মারাত্মক অল্লাদর সন্নিবেশ ও সম্প্রসারণে বাধাদানের জন্য ত্বারত 
পদক্ষেপ নেওয়ার সপক্ষে ইউরোপীয় জনসাধারণের বিরাট অংশের মধ্যে একটা 
ক্রমবর্ধমান আকাঙ্খা ও আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছে । সেইজন্য ইউরোপীয় জন- 
সাধারণ অবাধে আগ্রহ সহকারে জাডআর ও চেকোগ্নোভাকয়া সরকারের 
শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্বাস ও রাজনৈতিক মতাবলম্বী 
বরা ইউরোপীয় মহাদেশে যুদ্ধের ভীতিকে দূর করার এবং শান্তিকে শত্তণালী 
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করার লক্ষ্যে এটাকে একটা শুভ ইাঁঙ্গত বলে মনে করেছে। আর এই উদ্যোগের 
আগে একটা সুবস্তুত আলোচনা হয়ে গিয়েছিল জার্মানীর সোসালিস্ট ইউনিটি 
পার্ট এবং সোসাল ডেমোক্রাটক পার প্রাতানাধদের মধ্যে যারা মধ্য. ইউরোপে 
_বাসায়ানক অচ্ত্রাদির ব্যবহারমুন্ত একটা অণ্টল স্থাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার- 
বিবেচনা করেছিল । 

জাডিআর ও চেকোশ্রোভাকয়ার এই প্রস্তাবকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন 
জানিয়েছে এবং বলেছে যে সেরকম কোন অঞ্চল যাঁদ স্থাপিত হয় তবে সে ওই 
অণুলের মর্াদাকে নিরাপত্তা ও সম্মান দান করতে প্রস্তুত ; তবে এই শর্তে যে 
মাঁক‘ন যুন্তরাষ্ট্রকেও এই একই ধরনের ইচ্ছা বা মনোভাব প্রকাশ করতে হবে। 
উত্তর রাইন-ওয়েস্টফৌলয়ার মন্ত্রী-রাস্ট্রপাত এবং পশ্চিম জার্মানীর সোসাল ডেমক্লাটক 
পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান জোহানেস রাউ-এর সঙ্গে এক বৈঠকে ১৯৮৫-র 
সেপ্টেম্বর মাসে সি. পি. এস. ইউ-র কেন্দ্রীয় কামটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল 
গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউীনয়নের অবস্থান ঘোষণা করেছেন। ১৯৮৫ সালের 
৩ অক্টোবর ফরাসী পালামেন্টের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবার সময়ে সোভিয়েত 
নেতা ইউরোপের মধ্যে রাসায়নিক অস্তাদির ব্যবহারমুস্ত অণ্ল স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য 
সমস্ত কছু করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইচ্ছার কথাটা আরো একবার দৃঢ়ভাবে 
বলেছেন। 

এখনো পর্যন্ত ওয়াশিংটন এই দুই সমাজ তান্ত্রক রাষ্ট্রের শান্ত উদ্যোগকে 
সমর্থন করতে অস্বীকার করেছে। সে তার নোতবাচক মনোভাবকে সমর্থন 
করার চেষ্টা করেছে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারধমী এইরূপ দৃঢ় ঘোষণা দ্বারা যে কেবল- 
মাত্র মধ্য ইউরোপে রাসায়নিক অস্ত্রাদ নাষদ্ধকরণের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ আলাপ- 
আলোচনা বিশ্বস্তরে রাসায়নিক অন্তরা নিধিদ্ধকরণের ব্যাপারে যে আন্তর্জাতিক 
প্রচেষ্টা চলছে সেটাকে ব্যাহত করবে। 

সাঁত্যকথা, বিশ্বব্যাপী রাসায়ানক অস্তাদর সম্পূর্ণ নাষদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদ 
সাধনই হবে আদর্শ সমাধান। কিন্তু মার্কিন যুন্তরাস্্ব এবং তার মিত্র দেশসমূহের 
নেতিবাচক মনোভাবের ফলে যতাঁদন পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর একটা এঁকামতে 
পৌঁছানো না যায়, ততাঁদন পর্যন্ত রাসায়ীনক অস্তা্দর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের চরম 
লক্ষ্যে মধ্যবর্তী পদক্ষেপও অতীব গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও, জিডিআর ও চেকোশ্লোভা- 
কয়া প্রস্তাবিত উদ্যোগের প্রয়োগ রাসায়ানক অন্তরাদর সাধারণ নিিদ্ধকরণ এবং 
তাদের মজুত-ভাারের ধ্বংসসাধনের উপর একটা চ্নান্ত সম্পন্ন করার ব্যাপারে 
একটা অধিকতর অনুকূল রাজনোতিক ও মনস্তাত্বক পাঁরবেশের সৃষ্ট করবে। 

মধ্য ইউরোপে, রাসায়নিক অল্তাদর বাবহারমুন্ত অঞ্চলের উপর গৃহীত 
প্রস্তাবের প্রতি তার নেতিবাচক মনোভাবকে প্রাতীষ্ঠত করার জন্য ওয়াশিংটন সেই 
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গতানুগীতক অনমনীয়তার মুখাপেক্ষী হয়েছে_একটা সীমত এলাকার মধ্যে 


রাসায়ানক অদ্তাঁদর নাষদ্ধকরণ যাচাই করা অসুবিধাজনক ৷ হায়, ওয়াশিংটনের 
কাছে এটা একটা রেওয়াজে দীড়য়ে গেছে, প্রত্যেকবার যখনই অন্তর সীমিতকরণ 
চুন্ত এবং নরস্ত্রীকরণ কথাবার্তার ব্যাপারে সে কাজ করতে আঁনচ্ছুক হয় তখনই 
সে এই অলঙ্ঘনীয় “সত্যতা যাচাই সংক্রান্ত অসুবিধার” দোহাই পাড়ে । 

একইভাবে, মাঁকিনী যুক্তি হল এই যে আলোচ্য অঞ্চল থেকে মাঁকনী 
রাসায়নিক অস্ত্রাদর অপসারণ “নাট্যো'র বাধাদানের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেবে 
এবং পরমাণু যুদ্ধ সংঘটনের ঝুশককে বাড়িয়ে তুলবে । যেটা বাস্তবের মাপকাঠি 
দয়ে মাপলে একটা বিশেষ ফাপা শব্দ ছাড়া আর কছুই মনে হবে না। এটা 
কেবল একটা প্রচারমূলক কৌশল মাত্র । “প্রাতরক্ষার লক্ষ” অথবা «বাধাদান” 
এইসব সংক্রান্ত কথাবার্তা কদাচিৎ কাউকে প্রভাবান্বত করতে পারবে। যেটা 
আগেই আমরা ইঙ্গিত করোছ সেটা হল মাকনী এবং “ন্যাটো”-র রাসায়ীনক 
অস্্রাদ সমাজতান্রক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাছে একটা আশঙ্কার 
কারণ হয়ে উঠেছে এবং সেগুলো প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নি। ওগুলো 


বরং মাঁকনী এবং “ন্যাটো”-র আক্রমণাত্মক সক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ এবং আবচ্ছেদ্য 
অঙ্গ হিসাবে নিজেদেরকে তুলে ধরেছে । 
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নুণ্ম অজ্লাদি স্ষ্ট ভীতি খেকে 
মান্মু্তক্কে ব্ৰক্ষাক্ন্রল 


যুগ্ম রাসায়নিক অনদ্বাদির ব্যাপকহারে উৎপাদনের প্রস্তুতি, যেটা সমপ্রতি মাকন 
যুগ্তরাষ্ট্রে চালু রয়েছে, মাকিন এবং বিশ্ব নাগারকদের মধ্যে গুরুতর উদ্বেগ ও ক্রোধের 
সৃষ্টি করেছে। এই মনোভাবের প্রকাশ হিসেবে দেখা দিল রাসায়নিক যুদ্ধান্ 
উৎপাদন নাঁষদ্ধকরণের অন্য একটি খসড়া আইন, এবং সেটা ১৯৮৩ সালের 
মার্চ মাসে মাকিন সেনেটে পেশ করা হল । এর পিছনে উদ্দেশ্যটা হল মাকন 
প্রশাসনের ১৫৫-এম. এম. যুগ্ম কামানের গোলা এবং বাইগেই বোমা উৎপাদন 
শুরু করার পাঁরকল্পনাকে বাধা দেওয়া । 

যুগ্ম যুদ্ধাস্ত্ উৎপাদনের জন্য উপযোজন নার্দষ্ট করতে গিয়ে মাঁকন সেনেটের 
এডওয়ার্ড কেনেডি, গ্যারী হার্ট, উহীলয়ম প্রক্সমায়ার এবং অন্যান্যরা আর্মড 
সার্ভসেস কমিটির চেয়ারম্যান জন টাওয়ারকে লেখা একটা চিঠিতে মন্তব্য করেছেন 
যে তাদের ধারণা অনুযায়ী যুগ্ম যুদ্ধাদ্রের উৎপাদন মান যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় 
নিরাপত্তাকে খুব একটা শান্তিশালী করবে না এবং জাতীয় প্রাতরক্ষার দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার কালে দেখা হাবে যে এ অন্্রগুলোর খুব একটা প্রয়োজনও নেই। 

সবেপিরি পশ্চিম ইউরোপে যুগ্ম যুদ্ধাস্র সন্নিবেশ করার মাকিনী পরিকল্পনা 
খুব সম্ভবতঃ ইউরোপীয় জনসাধারণ এবং বহু রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা সঙ্গত 
শঙ্কার সৃষ্টি করবে। হল্যাণ্ডের বিদেশ মন্ত্রী হ্যা্স ভ্যান ডেন ব্োয়েক-এর মত 
অনুযায়ী, তার সরকার তাদের ভূখণ্ডে মাকিনী রাসায়নিক অন্রাদির সান্নবেশকরণ 
মেনে নিতে রাজী নয়া ডেনমাকের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতাবষয়কে 
সোস্যাল ডেমোক্লাটিক পার্টির কমিশনের চেয়ারম্যান এল. বাজ রাসায়নিক 
অস্ত্রাদর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে সমর্থন জানালেন এবং ইউরোপে রাসায়নিক 
অস্রাদি ব্যবহার মুন্ত অণল স্থাপনের আঁভপ্রায়কে অনুমোদন করলেন। 

রষ্ট্রপুঞ্জের বেশীর ভাগ সদস্য রাস্ত্রের মনোভাব ব্যস্ত করে সুইডেনের বিদেশমন্ত্রী 
লেনার্ট বডক্ম রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ৪০-তম অধিবেশনে তার ভাষণে বললেন ঃ 
“যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত প্রস্তুতের পারকষ্পনা একটা সাংঘাতিক দুশ্চিন্তার কারণ” । 
অধিকাংশ রাষ্ট্র টান্তত হয়ে পড়ল এই ভেবে যে যুগ্ম অন্তরা তৈরীর পারকষ্পনা 
রাসায়নিক অন্ত্রাদ নিষিদ্ধ করতে একটা আন্তর্জাতিক চুন্তি সম্পন্ন করার পথে 
বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। -উদাহরণস্বরূপ, অষ্টিয়ার প্রতানধি 
হোহেনফেলনার রাষ্টরপুঞ্জের সাধারণ সভার ৩৯-তম আঁধবেশনে প্রথম কমিটির 
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সামনে বন্তব্য রাখতে গয়ে বললেন ৪ “এটা বান্তাবক খুবই দুঃখজনক ঘটনা হবে 
যাঁদ রাসায়নিক অন্ত্রাদ সংক্রান্ত একটা চুক্তি সম্পাঁদত হবার আগেই নূতন 
রাসায়ানক অন্ত্রাদর উন্নাত ঘটে যায় এবং পারচিত রাসায়নিক শান্তির কার্যকারিতা 
বৃদ্ধ পায়। এই সহজ সত্যটা সম্বন্ধে আমরা সবাই জ্ঞাত যে কোন অন্তরা 
বাপকহারে সন্নিবেশ এবং সম্প্রসারণের পরে নয়, আগেই তার উপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করাটা সহজতর ব্যাপার ৷” 

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই রাসায়নিক অন্ত্রাদর নাষদ্বকরণ এবং নির্মূলকরণের 
একজন উগ্র সমর্থক এবং একটা নষুরতম ও অম!নাঁবক ধরনের যে রাসায়নিক 
অন্ত্রযুগ্ম যুদ্ধাত্র__তার তৈরীর পারকষ্পনার ঘোরতর বিরোধী । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এই ধরনের অন্তরার সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্বন্ধযুন্ত কোন গবেষণাকার্ধ 
কখনো চালনা করে নি । 

যুগ্ম রাসায়ানক বুদ্ধান্ত্রের ব্যাপকহারে উৎপাদনের জন্য মাঁকন বুন্তরাস্ট্রের 
পারিকণ্পনার ব্যাপারে সোভিয়েত দৃঁষ্িভঙ্গীর কথা জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়োছল 
১৯৮৫ সালের ১১ জুলাই “তাস” সংবাদসংস্থার মাধ্যমে, যার ব্যন্তব্য হল £ “মান 
যুন্তরান্ট্রের যুগ্ম রাসায়নিক অন্ত্রাদর উৎপাদন শুরু করার পাঁরকপ্পনা অবশ্যই 
যুন্ডসঙ্গতভাবে গভীর শঙ্কা ও ঘৃণা জাঁগরে তুলবে। আর এই পদক্ষেপের 
ফলে যে পাঁরণাঁতি ঘটবে তার সমস্ত দায়দায়িত্ব বাবে মাঁকিন যুন্তরাষ্ট্র সরকারের 
উপর। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুগ্ম অন্ত্রাদর উৎপাদন ও সম্প্রসারণের 
পাঁরকষ্পনাকে কঠোরভাবে নিন্দা জানাচ্ছে । সমস্ত ধরনের রাসায়ীনক অস্ত্রের 
নাষদ্ধকরণ এবং ীনর্মূলকরণের সমস্যার মৌলক সমাধানকে সে আঁবচলভাবে 
সমর্থন জানাচ্ছে এবং সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সমস্ত শান্তিকামী রাষ্ট্রকে সাব্য়- 
ভাবে সহযোগিতা করার তৎপরতার কথা সে পুনঃপুন ভাবে বলছে” 

সোভিয়েত ইউনিয়ন আঁবচলভাবে সেই একই মুখ্য ভূমিকা পালন করে 
চলেছে সমস্ত আন্ত্গীতক আলোচনা-সভায় ও মতাবানিময়ের স্থানে যেখানে 
রাসায়ানক অন্ত্রাদর সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্ত্রাগারে এই 
যুগ্ম রাসায়নিক অন্ত্রাদর সংযোজনকে বাধা দেবার জন্য এবং মানুষের কাছে একটা 
নৃতন ও ভয়াবহ ভীতির সৃষ্টিকে বাধা দেবার জন্য সে অক্লান্তভাবে কাজ 
করে চলেছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষভাবে বিশ্বাস করে যে রাসায়ানক অন্্রাদির, তা 
সে যে কোন গড়নেরই হোক না কেন, বৃদ্ধির গাঁতকে বাধা দেবার জন্য আন্তজাতিক 
পদক্ষেপ গ্রহণই একটা সমাধান খু'জে বের করতে পারে ওই প্রধান সমস্যার 
ব্যাপারে-_-যেটা হল রাসায়ানক অন্তরার স 


পূর্ণ বাতিলকরণ ও নির্মূলকরণ। 
১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স সফরের সময় মিখাইল গরবাচেভ পরামর্শ 
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দিলেন যে রাসায়নিক অগ্রাঁদর সংপ্রসারণ বন্ধ করার জন্য একটা চুক্তি সম্পন্ন হোক 
যেমন হয়েছে, পারমাণবিক অগ্রাঁদর ক্ষেত্রে। বললেন £ “রাসায়নিক অন্তরার 
সংকোচনের ব্যাপারে একটা আন্তজ্ীতক চুন্তির খসড়া প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত থাকবে ।” 

সোভিয়েত ইউনিয়ন রাসায়নিক অন্তরার বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণের 
পক্ষে রাজী হতে এবং রাসায়ীনক অন্্রাদ উদ্ভূত সমস্ত রকম ভীতি থেকে মানব- 
জাতিকে মুক্তি দিতে এবং রাসায়নিক অন্র প্রতিযোগিতায়, বিশেষ কার যুগ্ম অন্ত 
প্রাতযোগতায় আর একটা উধ্বগাঁতিকে এড়াতে সবসময়েই ইচ্ছুক। ১৯৮ 
সালের অক্টোবর মাসে ওয়ারশ চুক্তির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির সোফিয়ার 
ঘোষণা এই সোভিয়েত নীতির যাথার্থাকে সমর্থন করেছে । ওই ঘোষণা আরও 
বলেছে যে বর্তমান অবস্থায় রাসায়নিক অন্তরার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
ও তার মূলোচ্ছেদ সাধন, সেই সঙ্গে ভয়ংকর বিপজ্জনক যুগ্ম অল্ত্রাদর উপরও 
অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ, আরও অনেক বেশী সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়েছে। 

একটা নূতন পর্যায়ের মারাত্মক রাসায়নিক অন্তর প্রস্তুতের জন্য ওয়াশিংটনের 
ঘোষিত নীতির পারিপ্রোক্ষিতে রাষটপুঞ্জ, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজ- 
তান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ কর্তৃক উ্থাপত কতকগুলো সিদ্ধান্ত সম্প্রাত 
অনুমোদন করেছে, যেগুলো সমপ্ত রাষ্ট্রকে সাঁনর্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে এমন সব 
কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকতে যার উদ্দেশ্য রাসায়নিক অন্তরার নিষিদ্ধকরণের উপর 
আলাপ-আলোচনাকে বাধা দেওয়া এবং বিশেষ করে যুগ্ম ও অন্যান্য নৃতন ধরনের 
রাসায়ানক অন্্রাদির উৎপাদন ও সংপ্রসারণের গতিকে বাধা দেওয়া এবং 
সর্বোপাঁর অন্যান্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের উপর রাসায়নিক অন্ত্রাদর জমায়েত করার উপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপকে 'বাধা' দেওয়া। মাঁকিন যুন্তরাষ্ই হল একমাত্র দেশ যে 
এই 'সদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে ভোট দিয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, নৃতন 
ধরনের রাসায়ানক অন্ত্রাদ উৎপাদনের কর্মসূচী হাতে নিয়ে, যেটা তারা চালু করতে 
চলেছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অন্তর্গত এমনাঁক সামান্যতম 
নৈতিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করে নিতেও ওয়াশিংটন 
অনিচ্ছুক । 

নিরন্্রীকরণ সম্মেলনে রাসায়নিক অন্ত্রাদ িিদ্ধকরণ এবং নরমলকরণের 
ব্যাপারে একটা চুক্তির খসড়া প্রণয়নকালে মাঁকিন বুন্তরান্্ে নিকট একই আবেদন 
রাখল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশসমূহ । সম্মেলনে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্রক দেশসমূহ প্রস্তাব দিল যে রাসায়নিক অন্ত্রাদর 
উপর সাঁবক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সাঁবশেষভাবে যুগ্ম অন্তরাদর উপর এবং তাদের 


৮৭ 


প্রধান উপাদানসমূহের উপর ফলপ্রসূ নিষেধাজ্ঞা অন্তভূন্ত হোক। মাঁকন 
প্রাতাঁনাধ কিন্তু এাঁড়য়ে যাওয়ার কৌশল অবলম্বন করল । উদাহরণস্বরূপ. সে 
প্রত্যাখান করল সমাজতান্রক রাষ্ট্রসমূহ গৃহীত একটা প্রস্তাব যেটা সম্পূর্ণরূপে 
পাঁরত্যাগের দাঁব জানয়েছিল ?কছু রাসায়ানক যৌগের বাঁণাঁজ্যক উৎপাদনের, যে 
যৌগ্ের কোন শান্তপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার নেই কন্তু সর্বদাই দ্লায়ীবক শান্ত এবং 
যুগ্ম রাসায়ানক অন্তরার প্রধান উপাদানের উৎপাদনের বুনিয়াদ হিসাবে ব্যবহৃত 
হতে পারে। 

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ৪০-তম আঁধবেশন অভাবিত সংখ্যাধিক ভোটের 
সমাজতান্তরক ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ অনুমোদিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যোট 
যুগ্ম রাসায়ীনক অন্তরার উৎপাদন ও তাদের মনোমত স্থানে সান্নবেশকরণের উপর 
সাম্প্রাতক সিদ্ধান্তে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করল এবং সকল দেশকে নিষ্ঠা 
সহকারে একাঁস্তক আলোচনা চালাবার জন্য তার আহবানকে আরও জোরালো 
করল এবং আবেদন রাখল এমন যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে 
যার 'উদ্দেশ্য' রাসায়ানক অন্ত্রাদর 'নাঁধদ্ধকরণের উপর আলাপ-আলোচনাকে 
বাধা দেওয়া এবং বিরত থাকতে বিশেষ করে যুগ্ন ও অন্যান্য নৃতন ধরনের 
রাসায়ানক অন্তরার উৎপাদন ও সান্নবেশকরণ থেকে এবং সর্বোপরি, অন্যান্য 
রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের উপর রাসায়ানক অন্তরা স্থাপন থেকে । 

আরো একবার মাঁকন যুন্তরাস্্ আন্তর্জাতিক সংঘ কর্তৃক গৃহীত নীতির 
বিরোধিতা করল এবং তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিল । 


৮৮ 


ভপসংহান্ 


নতুন যুগ্ম রাসানিক অস্ত্রে উন্নাতসাধনের জন্য মার্কিন যুন্তরাস্্র বিপজ্জনক 
পাঁরকল্পনা করছে এবং রাসায়ানক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত চালাচ্ছে। এতে মার্কিন 


যুন্তরাস্ট্রের বিরুদ্ধে সারা {বশ্বব্যাপী, সবোপাঁর সারা ইওরোপব্যাপী ন্যায়সঙ্গত 


ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে । | 

ওয়াশিংটনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আরেক দফা রাসায়ানক অন্ত প্রাতযোগতা 
শুরু করা। এর ফলে রাসায়ানক অন্তর নিষিদ্ধ করার সম্ভাবনা কমছে এবং 
সমগ্রভাবে সামরিক সঙ্ঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা বাড়ছে। এটা ঘটতে না দেওয়াতেই 
সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ । সারা বিশ্বের মানুষ চাইছে রাসায়ানক অন্ত্রের নাষদ্ধকরণ 
বাস্তব হোক । 

ওয়াশিংটনের ধুগ্ অন্তরের কর্মসূচী কার্যকর হওয়াটা সকল জাতির পক্ষে অশুভ 
আশঙ্কা । এই আশঙ্কা দূর করতে হলে অবশ্যই চাই যে-সব রাষ্ট্র ও শল্তি 
সমরবাদ ও যুদ্ধের বিরোধী এবং স্থায়ী ও নিশ্চিত শান্তির পারপোষক তাদের প্রবল 
ও আঁবচালত সাব্রয়তা। অবশ্যই আরো চাই যে ওয়াশিংটন বাস্তবসম্মত 'বিচার 
গ্রহণ করুক এবং বিদ্যমান রাজনৌতিক ও সামাঁরক বাস্তবতা সম্পর্কে অবাহত 
হোক । 

রাসায়নিক অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে নাষন্ধ করা এবং রাসায়ানক অস্ত্রের মজুদ 
চিরকালের জন্য ধ্বংস করা অবশ্যই সম্ভব, যেমনাট নির্দেশ করা হয়েছে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রক দেশের প্রস্তাবগুলিতে। এই লক্ষ্যসাধনে দৃঢ় 
ও আঁবচালতভাবে দীঁড়য়েছে অতি বিপুলসংখ্যক রাষ্ট্র এবং সবোপাঁর সমাজতান্রক 
ও জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি । 

প্রীত বছরেই জাতিসঙ্ঘ নতুন করে ডাক 1দয়ে চলেছে যে রাসায়নিক অস্ত 
সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও ধ্বংস করার জন্য আঁবলম্বে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন 
হোক । এই ডাক সমর্থন করছেন জনমতের বিপুল অংশ, যাঁদের মধ্যে আছেন 
সমাজের 'বাভন্ন স্তরের নানা রাজনৌতিক পথ ও মতাবলম্বীরা, প্রখ্যাত রাজনীতিক 
ও জননেতারা, বিশ্বীবখ্যাত বিজ্ঞানী ও সামারক বিশেষজ্ঞরা । 

১৯-২১ নভেম্বর ১৯৮৫ তারিখে জোঁনভায় সোভয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক {মখাইল গোরবাচভ ও মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রোসডেণ্ট রোনাল্ড রেগনের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে তার ফলাফল এই আশার 


জন্ম দিয়েছে যে ওয়াশিংটন হয়তো রাসায়ীনক অন্র-প্রাতিযোগিতা নিবারণের 


৮৯ 


সমস্যা সম্পর্কে আরও বাস্তবসম্মত ও দাঁয়ত্বপূর্ণ বিচার গ্রহণ করবে। বৈঠকের 


শেষে যে যৌথ সোভয়েতআমোরকান বিবৃতি প্রকাঁশত হয়েছে তাতে “উভয় 
পক্ষ নতুন করে অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন যে তারা রাসায়ীনক অস্ব্ের সাধারণ 
ও সম্পূর্ণ নিবারণ এবং রাসায়নিক অস্ত্রের বিদ্যমান মজুদের ধবংশসাধনের পক্ষে । 
এবিষয়ে একাঁট কার্যকর ও প্রাতপ্রাদনীয় আন্তর্জাতিক চুঁন্ত সম্পাদন করার জন্য, 
আরও জোর প্রয়াস চালয়ে যেতে তারা সম্মত হয়েছেন।” তারা আরও সম্মত 
হয়েছেন যে রাসায়নিক অন্ত্রানাষদ্ধকরণ ও তার সত্যতা নিরূপণের প্রশ্ন নিয়ে, 
'দ্বপাঁক্ষক আলোচনা তাঁরা আরো বাড়িয়ে তুলবেন । 
রাসায়ানক আশঙ্কা দূর করা যায় এবং অবশ্যই দূর করতে হবে। 


শীট 


৯০ 


এশিয়ার পক্ষে নিউক্লিয়র 
যুদ্ধের পরিণাম 


আলেকসেই খাবারভ 
আলেকজান্দীর স্নেগিন 


এশিশ়্ৰাস্ব মাশ্চিল সামল্লিক হাটিসম্ভহ এই অহ্গুলেল্ 
দেশগুলির সঅন্তিজ্রের পক্ষেই ভিপাদত্ল্দপ 


১১৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মার্কিন যুন্তরাষ্্র পৃথিবীর রণনৈতিক দিক 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত এলাকায় তার সামারক ঘাঁটি ও চৌঁকগুলির নির্মাণ বাড়িয়ে 
চলেছে। 

রেগন প্রশাসন সামারক ঘাঁটি নির্মাণের জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে এই প্রয়াসকে 
'নাবড় করে তুলেছে। আগামী পাচ বছরে ওয়াশিংটন বিদেশে মাঁকন সামারক 
ঘাঁটিগুলির জালবুনুনি সুসংহত ও প্রসারত করা বাবদ তিন হাজার কোটি ডলার 
খরচ করবার পারকম্পনানয়েছে। এর মধ্যে দু'শো কোটি ডলার খরচ করা 
হবে শুধুমাত্র দাঁক্ষণ-পশ্চিম এীশয়া ও ভারত মহাসাগরেই সামীরক চৌকগুলর 
জালবুনুনি নির্মাণ করবার জন্য 

আজকে ৩২টি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেড় হাজারের বৌশ 
সামারক ঘাঁটি, এগুলিতে পাচ লক্ষের বৌশ আমেরিকান সামারক কর্মী স্থায়ীভাবে 
মোতায়েন রয়েছে। একমাত্র ১৯৮২ সনেই এদের সংখ্যা প্রায় ছয় শতাংশ 
বাড়ানো হয়েছিল ৷ 

মার্কিন বুন্তরা্্ প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে মোতায়েন রেখেছে প্রায় ১৬০ট 
যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে গঠিত নৌবহর, এগুলির মধ্যে রয়েছে ছয়াট আক্ুমণকারী 
বিমানবাহী জাহাজ, কয়েক ডজন নিউক্লিয়র শক্তিচালিত সাবমেরিণ এবং প্রায় এক 
হাজার জঙ্গী বমান। 

এর সঙ্গে যোগ করা উচিত আমেরিকা ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে অবাস্থিত 
এলাকাগুলিতে বুদ্ধবিগ্রহ চালাবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত দ্রুত মোতায়েনযোগ্য 
বাহিনীকে (আরডিএফ )। বর্তমানে এই বাহিনীর সৈনিক সংখ্যা তিন লক্ষ, 
প্রচালত ও নউারুয়র উভয়বিধ যুদ্ধ চালাবার উপযোগী করে এদের শ্রীশক্ষণ 
দেওয়া হয়েছে। আর ডি এফ এর অধীনে রাখা হয়েছে বহু সংখ্যক বিমানবাহী 
জাহাজে মোতায়েন রাখা পরমাণু বোমা বহনে সমর্থক বিমান, রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ 
বি-৫২ বোমারু বিমান ও অন্যান্য নিউক্রিয়র অল্রবাহী বিমান। ১০৫ মিলিমিটার 
কামানগলর স্থলাভিবিত্ত করা হচ্ছে ১৫৫ মালামটার কামান, এগুলি নিউক্লিয়র 
গোলা ছুড়তে সমর্থ । নৌ-সৈনিকদের বাহিনীগুির হাতে রয়েছে নিউট্রন গোলা 


ছু'ড়তে সমৰ্থ হাউইটজারগুলি । 


৯৩ 


ক নবগঠিত সে'দ্রাল কন্যার্ডের 
if 18 "রিপা এশার উত্তর-পূর্ব আঁফ্রকার ও 
£ কক ই ভাজা, রা হর দিশ্চগ্জ অংশের ৯৯টি রাষ্ট্র এর তৎপরতার ক্ষেতের 
ভারত সৰ্ছালাগলেন বর । আন্তরিক আইনের প্র দিনগুলি লন 
স্পেল পিকে আনোরকার "এক অনু, স্যারের" চস বলে ঘোষণ। 
নাট. এফ-এর অর্থানে বর্তমানে এযজেছে ৭০০ার্ট বিমান এবং 
করা পর এ দ্ধ জাহাজ, ভাবযাতে এই পাখা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো 
৯ 


“বৃহত্তম ” অজনি; 
ES টি সক ক্র্নীফতল। মৌল নীগতাট হল “বৃহত্তম নিরাপত্তা 


£ ক তার নজ ভূখণ্ড থেকে প্রাথবীর অন্যান্য এলাকার দিকে 
ন তিন i মনুষ্যদ্বেষী কামনার মধ্যে এই নীতির 
আঁভবান্জ ঘটেছে । মাঁকন যুন্তরাষ্ট তার সামরিক ঘাঁটিগুলি এবং যুদ্ধবিগ্রহের 
সময় ব্যবহার্য মাল-মসলা ও গোলাবারুদ ইত্যাঁদ গুদামজাত করবার ঘাঁটগুল 
স্থাপন করতে চাইছে মার্কিন যৃন্তরাষ্ট্রের ভূখও থেকে যতটা সম্ভব দূরে এবং 
‘সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশের সীমান্তের যতটা 
সম্ভব কাছাকাছি । বতম্বানে আমেরিকার যে চিন্তাধারাটি নিয়ে ব্যাপকভাবে 
আলোচনা করা হচ্ছে সোট হল মাকিন ক্ষেপণাদ্্ বসাবার সমস্যাটির সমাধান 
করতে হবে আবিশ্ব পরিসরে, ক্ষেপণাস্ত্র বসাবার এলাকা হিসাবে এশিয়া এবং 
ওাঁসয়ানিয়ারও উল্লেখ করা হচ্ছে। পেন্টাগনের রণনীত বিশারদদের মতে, 
পশ্চিম ইউরোপ ও অতলান্তিক মহাসাগরের মত পুর্ব এশিয়া ও তৎসহ প্রশান্ত 
ও ভারত মহাসাগরকে অগ্রবর্তী ঘাঁট-ভান্তক 1নউর্লিয়র অন্্রব্যবস্থা বসাবার 
এলাকা হয়ে উঠতে হবে । 
প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে মাকিন সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপাঁত উহীলিয়াম 
জে. ক্লো দাঁব করেছেন যে এই এলাকাগুলি “সন্তাব্য আমেরিকান নিরাপত্তা 
অণল” যেখানে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মাঁকন নিউ্লিয়র ক্ষেপণাস্ত্রের 
উপাস্থাত সমেত সামারক উগাস্থৃতি বৃদ্ধ পেতে বাধ্য। একটি “প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় গোষ্ঠী” গঠন সম্বন্ধে আলোচনার সমান্তরালে মান ুন্তরাস্্ব একটি 
আগ্রাসী আমোরকা-জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া ব্রিপাক্ষিক জোট প্রাতিষঠা সম্বন্ধে কাজ 
চালিয়ে বাচ্ছে। 
গত দুই তিন বছরে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মোতায়েন আমোরকান 
ফৌজের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার বেড়ে বর্তমানে দাড়িয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ। এই 
এলাকার মোতায়েন মাকিন সপ্তম নৌবহরের শান্ত নিয়ত বাড়ানো হচ্ছে। এই 
বাহিনীতে সম্প্রতি যেসব যুদ্ধজাহাজ যুন্ত করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে 
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টু 


স্পা 


ূ 


অত্যাধুনিক বিমানবাহী জাহাজ কাল ভিনসন, যুদ্ধ জাহাজ নিউ জাঁপ (লেবাননের 
ভূখণ্ডে গোলাবর্ষণের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে এটি ) এবং ট্রাইডেণ্ট নিউক্লিয়র 


,ক্ষেপণান্ত্রে সজ্জিত ওাঁহও শ্রেণীর নিউক্রিয়র শাল্তচালত অগ্রসর ধরনের 


সাবমেরিনগুিল। সপ্তম নৈবহরের জাহাজগুিতে প্রায় ৫০০টি টোমাহক কুইজ 


.ক্ষেপণান্ত্র__এগুলর এক-তৃতীয়াংশ নিউক্লিয়র রণফলকবাহী হবে-_বসাবারও 


পারকম্পনা রয়েছে। 

প্রকাশ্যে ঘোঁষত অন্যান্য মাকন পরিকল্পনায় দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত ভূখণ্ডের 
একেবারে কাছাকাছ মাঝারি পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবস্থাসহ মাকিন সামারক 
শান্তি মোতায়েন করবার কথা ভাবা হচ্ছে। এর লক্ষ্য উ্ডয়নের সময় হাস করা 
এবং একটা সফল আকস্মিক আক্রমণের সুবিধা-সন্তাবনা বাড়ানো । সংবাদে আরও 
প্রকাশ যে মাকিন যুন্তরাস্ট্র আলাস্কায় এবং দূর প্রাচোর প্রণালীগুলির এলাকায় 
যথাক্রমে মাঝারি পাল্লার পোঁ্শং-২ ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্থলাভাত্তক কুইজ ক্ষেপণাস্ত্র 
বসাতে চাইছে । 

অনেক উন্নয়নশীল দেশের উপকূলের সংলগ্ন ভারত মহাসাগরকে নিজের 
«একান্ত জরুরী স্বার্থের” ক্ষেত্র বলে ঘোষণা করবার পর মাকিন যুনতরাস্ট্র সেখানে 
ষষ্ট ও সপ্তম নৌবহরের বিমানবাহী জাহাজের দুটি ইউনিট স্থায়ী ভিত্তিতে মোতায়েন 
করেছে। দিয়েগো গার্সিরা এখন একটি বৃহৎ দ্বীপ-ঘাঁটি যেখানে ইতিমধ্যেই 
নিউক্রিয়র অস্ত্রশস্ত্র বসানো হচ্ছে । এই দ্বীপে নিমিত বিমানক্ষেন্রাটকে বর্তমানে 
সম্প্রসারিত করা হচ্ছে এবং শীগগীরই নিউক্লিয়র অন্ত্রবাহী বি-৫২ রণনোতিক 
গুরুত্বপূর্ণ বোমারু বিমান এবং বিরাট মালবাহী বিমান ওঠা নামা করতে পারবে । 
দ্বীপাঁটকে এই এলাকায় দুত মোতায়েনযোগ্য বাহনীর জন্য একটি চৌকিতে 
পাঁরণত করা হয়েছে এবং এর জেটিগুলিতে সব সময় বাধা থাকছে মোরন 
কোরের একটি ব্রিগেডের জন্য অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সাজসরঞ্জাম বহনকারী 
মাঁক€ন জাহাজগুল। আরও প্রকাশ যে মান যুক্তরাস্ট্র এই দ্বীপে একটি বৃহৎ 
নিউক্লিয়র অস্ত্রের ডিপো তোর করছে। 

মাঁকনন যুক্তরাষ্ট্রের পারকষ্পনার আওতার মধ্যে দাঁক্ষণ এশয়ার দেশগুলিও, 
শেষ করে পাকিস্তান রয়েছে। ১৯৮১ সনে এই দেশাটকে প্রধানত তার 
সশস্ত্র বাঁহনীকে শব্তিশালী করবার জন্য আমোরকা ৩২০ কোটি ডলার ক্রোডট 
্দয়োছল। এর বদলে এই দেশটিকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আক্রমণের 
অগ্রবর্তী এলাকায় পারণত করার অনুমাত ও অধিকার মাকিন যুন্তরাস্ট্রকে দেওয়া 
হয়েছে, এখানে সে আরডিএফ-এর আরও একটি বাহিনী মোতায়েন করতে 
চাইছে । করাচী, গোয়াদার এবং পেশওয়ারে নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করা 
হচ্ছে। ওয়াশিংটনের একটি নতুন সামরিক ঘাঁটি চালাবার জন্য বাংলাদেশের কাছ 


৯৬ 


থেকে সেপ্ট-মাটিন দ্বীপটি লীজ নিতে চাইছে। শ্রীলঙকায় মাঁকন যুন্তরাম্ট্রকে ভারত 
দর মোতায়েন মাঁক্ন নৌবাহনীর জাহাজগুির নাবিক ও সৈনিকদের 
বিশ্রাম ও [বিনোদনের সুীবধাসমূহের বন্দোবস্ত করবার অধিকার দেওয়া 
|| 

SANE SOE দেশগুিতে মাঁকন যুন্তরান্ট্রের তনশোটর 
বোশ সামাঁরক ঘাঁটি রয়েছে। এর মধ্যে জাপানে রয়েছে ১২০ট ঘাঁট-_এগুীলর 
মধ্যে প্রায় ৩০টি বৃহৎ আকারের, দাঁক্ণ কোরিয়ায় 60টি ও অস্ট্রোলয়ায় ২০টির 
বোশ ঘাঁটি। 

দাক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে মাইক্রোনোশয়া দ্বীপপুঞ্জের দিকে আমোরকার নজর 
পড়েছে। প্রায় ২০০০ দ্বীপ ও ১৩০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই দ্বীপপুঞ্জাটি 
[কিছুটা অস্ট্রোলয়া ও দাঁক্ষণ-পূর্ব এীশরার মধ্যে একটা সেতুর মত। ১১৪৭ সালে 
রাষ্্রসংঘ মাইক্রোনেশিয়াকে মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রে আছীগারর অধীন করে এবং 
১৯৮১ সালের মধ্যে এ দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনের জন্য প্রস্তুত করবার 
দায়িত্ব আমৌরকাকে দেয়। কিন্তু মাঁকন সামারক ঘাঁটগীলর একটা জালবুনান_ 
যা তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ করছে__ 
নির্মাণ করবার মধ্যেই তার “আগার” সীমাবদ্ধ ছিল। 

পশ্চিমী পন্রপান্রিকার প্রাতবেদন থেকে জানা যায় যে মাঁক'ন যুক্তরাষ্ট্র পালাউ 
দ্বীপে ট্রাইডেন্ট ক্ষেপণান্ত্রবাহী সাবমেরিনগুলির রক্ষণাবেক্ষন ইত্যাদির জন্য একটি 
নৌ ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। 

এ ছাড়াও, মাঁকনন যুক্তরাষ্্র সাইপানে একটি বন্দর ও একটি সামারক 
বিমানক্ষেন্র, বাবেলথুয়াপ দ্বীপে নিউক্লিয়র ও রাসায়ানক অস্ত্র গুদামজাত করবার 
সুবিধাদি, তিনিয়ানে একটি বিমানক্ষেত্র ও অন্যান্য সামারক ঘাট, মাসলি দ্বীপপুঞ্জে 
গোলাবারুদের ডিপো ও একটি যোগাযোগ স্টেশন এবং গুদামে একটি নৌ- 
ঘাঁটি ও বি-€২ ভারী রণনৈতিক গঢরুত্বপূর্ণ বোমারু বিমানের জন্য একটি 'বিমানক্ষেত্ 
নির্মাণ করেছে। 

ফালপাইনস-এ মাঁকিন যুন্তরাষ্ট্রের রয়েছে, 
মধ্যে আছে মানিলা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে 
সুবিক উপসাগর নো-ঘাঁটি । 


৫৩০ বর্গ কিলোমিটার দূরে অবাস্থৃত ক্লাক“ফাল্ড বিমান ঘাঁটাটি মাঁক‘ন 
যুন্তরাণ্ট্ের বাইরে অন্যতম বৃহত্তম মাকিন ঘাঁটি । সবক উপসাগর নৌ-ঘাঁটিটি 
দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় একটি বৃহৎ মাঁকন নে 


ীবহরের চৌক, ভিয়েতনাম যুদ্ধের 
সময় এই ঘাঁটি থেকে মাঁক‘ন সপ্তম নৌবহর তৎপরতা চালাতে পেরোছিল । 
১৯৭৯ সনে মাক যুন্তরাষ্্র ও ফালপাইনস মাকিনি ঘাঁটিগুলির মর্ধাদা 


৯৬ 


২৩টি সামরিক ঘাঁটি, এগুলির 
ক্লাকফীল্ড বিমান ঘাঁটি এবং 


সম্বন্ধে একটি নতুন চুন্তি সম্পাদন করেছিল । এই চুক্তি অনুসারে এগুলিকে বলা 
হবে “ফিলিপাইন” ঘাঁটি ও এগীলকে আমোরিকার হেপাজতে রাখা হবে। কিন্তু, 
মূলগতভাবে এই চুক্তি পরিস্থাত কিছুমান্র বদলায়নি কারণ এ মাঁকন যুন্তরাষ্ট্র 
কর্তৃক এগুলির ব্যবহারের উপরে কোনরূপ বাধানষেধ আরোপ করোনি । 
'বদেশী সংবাদপত্রের প্রাতবেদনে জানা যায়, মাঁকিন যুস্তরাষ্্র দুটি ঘাঁটতে নিউক্রিয়র 
অন্ত্র'মজুত করেছে। 

মার্কিন যুন্তরান্ ও ফিলিপাইনস তাদের সামরিক সম্পক-বন্ধন শক্তিশালী 
করবার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সনের শরংকালে একমত হয়েছিল যে তাদের প্রাতিরক্ষা 
মন্ত্রীদের মধ্যে প্রতি বছর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এরকম প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৯৮৪, মার্চ মাসে। এতে যোগ দিয়েছিলেন ফিলিপাইনস-এর জাতীয় 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জুয়ান পোনসে এনারলে এবং মাঁকন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাসপার 
ওয়েনবার্জার। বৈঠক শেষে ওয়েনবার্জার টাছাছোলাভাবে বলেছিলেন যে পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগর মার্কিন বিশ্ব রণনীতির পক্ষে একান্ত জরুরী গুরুত্বপূর্ণ এবং এ 
ভারত মহাসাগরে সেন্ট কম-এর দায়িত্বের এলাকার সঙ্গে একটা যোগসূন্ন। 

মোটের উপরে, প্রশান্ত মহাসাগরে মাকিন বিমান ও নৌ ঘাঁটগুির দায়িত্ব 
মান “একান্ত জরুরী স্বার্থের” বিপদাশঙ্কা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে দাক্ষণ-পূর্ব 
এাঁশয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে মাকন সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখার 
দুত স্থানাস্তরণ সুনিশ্চিত করা । বর্তমান মাকিন প্রশাসন দূর প্রাচ্য ও প্রশান্ত 
মহাসাগরের দেশগুলিতে তার প্রভাব সুসংহত করবার চেষ্টা করছে। মাকন 
ভাইস প্রোসডেণ্ট জজ বুশ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাসপার ওয়েনবাজণর ও ওয়াশিংটনের 
অন্যান্য উচ্চ স্তরের কর্মকর্তাদের এই অণ্ুলের দেশগুলিতে অসংখ্য সফর-এর সাক্ষ্য 
বহন করছে। 

মাকন সামরিক কর্মনীতিতে থাইল্যাণ্ডেও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। ১৯৮৩ 
সনে, মাঁকন যুন্তরাষ্রী থাইল্যাগকে ছয় কোটি ডলার সামারক সাহায্য দিয়েছিল 
এবং ১৯৮৫ জনে মাঁকন সাহায্যের মোট পারমাণ দাঁড়ায় প্রায় দশ কোটি ডলার । 
থাইল্যাওকে প্রদত্ত সামারক সাহায্য__মাঁিন যুন্তরাস্ট্র কাম্পুচিয়া গণ প্রজাতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত পল পট দস্যু বাহিনীগুলিকে সমর্থন যোগ্রাবার জন্য ব্যবহার 
করছে। 

সামরিক সাহায্যের বানিময়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মাকন 
যুন্তরাস্্র কর্তৃক ব্যবহৃত থাই বিমানক্ষেন্রগুলির উপরে নিয়ন্ত্রণ পুনরায় কায়েম করতে 
চাইছে। মাঁকন সপ্তম নৌবহরের জাহাজগুলি কোনরূপ বিধিনিষেধ ছাড়াই থাই 
বন্দরগুলতে ভিড়বার অধিকার পেয়েছে। 

১৯৮৩, ডিসেম্বর মাসে পূর্বে উল্লেখিত আ্যাডামরাল উইলিয়ম করো ব্যাঙ্ককে 


৯৭ 


অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে মাঁকন প্রশাসন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দেশগুঁলতে রাসায়ানক অস্ত্র ও নুইজ ক্ষেপণান্ত্র মোতায়েন করবার সম্ভাবনা খাঁতয়ে 
দেখছে। 
নিজেদের ভূখণ্ড ও সংলগ্ন দরিয়া মাঁকন ঘাঁটি ও অন্যান্য সামারক সুবিধাদি 
নির্মাণের জন্য খুলে দিয়ে এবং অসামারিক যুদ্ধজাহাজগুলিকে নিজেদের বন্দরে 
ব্যবহার করতে ও নিজেদের আগাঁলক দরিয়ায় বুদ্ধার্থ টহলদার শন চালাতে 
‘দয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি ওয়াশিংটনের অনুকূলে বুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত 
নেবার আঁধকার পাঁরহার করছে। এই প্রশ্নাট এই দেশগুলির জনসাধারণের 
ভাঁবষ্যতের পক্ষে একান্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ । যে সব দেশে ভবিষ্যতে আগ্রাসী 
কাজকর্ম চালাবার উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী ঘাঁটি রয়েছে সেগুলি নিদিষ্ট যে কোন মুহূর্তে 
নিজেদের জাতীয় স্বার্থের পাঁরপন্থী একটা সশস্ত্র নিউক্রিয়র সংঘর্ষে জাঁড়ত হয়ে 
পড়তে পারে । যে সব ঘাঁটিতে সমাজতান্্ক দেশগুলির দিকে তাক করা 
নিউক্রিয়র ক্ষেপণান্্রগীল বসানো হয়েছে সেগুলি এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির 
পক্ষে বিশেষভাবে গুরুতর বিপদগ্বরূপ। এই সব দেশেরই একটা প্রাতশোধমূলক 
নিউক্রিয়র আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবার বিপদ রয়েছে । 
সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ভবিষ্যৎ সংঘর্ধগযীলর বীজ বপন করছে। 
ওয়াশিংটনের সামীরক-রাজনৌতক পারকণ্পনাগুলি নতুন নতুন সামারক ঘাঁটি 
নির্মাণ ও বিদ্যমান ঘাঁটিগ্রীলর সম্প্রসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । প্রধান উদ্দেশ্যাট 
হল এই অণ্চলের দেশগুীলকে ওয়াশিংটনের কর্মধারা মেনে নিতে বাধ্য করা, সায় 
সহযোগিতা অর্জন করা এবং স্বাধীন বিকাশের পথে যান্রা করেছে এমন দেশগুলির 
মধ্যে শতুতার বীজ বপন করা । উদাহরণস্বরূপ, মাঁকন ও জাপানী উচ্চ পর্যায়ের 
কর্মকর্তারা একটি “প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোষঠী”- প্রশান্ত মহাসাগরে এমন একটি 
সংগঠন যেঁট অতলাত্তকে ন্যাটো যে-ভামকা পালন করছে তারই অনুরূপ ভুমকা 
পালন করবে- স্থাপনের পারকণ্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন। 
এই নতুন সামরিক জোট স্থাপনে প্রধান ভাঁমকাটি দেওয়া হয়েছে জাপানকে, 
এই দেশটির রয়েছে আত বিকাশপ্রাপ্ত সামার ও প্রাহুন্তিক 'নাহত-সামর্ঘয। এই 
অঞ্চলে মার্কিন সামরিক লক্ষ্যগুলির ও এর মৌল উদ্দেশ্যের বিবরণ দিয়ে মাকন 
সন্ত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি দ্য্থহীন ভাষায় বলেছেন যে জাপানে মাঁকন 
উপস্থিতির উদ্দেশ্য মাকিন রণনৈতিক স্বার্থাসাদ্ধ রক্ষা করা। এই অকপট 
বাত প্রকাশ করে দিচ্ছে যে মান যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইওরোপের মতই জাপানকেও 
একটি আমেরিকান নিউক্রির জার্মান-দেশে পরিণত করবার কর্মনীতি গ্রহণ 
করেছে। 


১৯৮৪, ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে যে যুক্ত মার্কন-জাপানী সামারক মহড়া শুরু 


৯৮ 


হয় তা জাপানের ভূখণ্ডের বিশাল এলাকা জুড়ে চালানো হয়েছিল । হোনসু দ্বীপে 
এই মহড়া চলেছিল দশ দিন ধরে । এই মহড়ায় অংশ [নিয়েছিল আমেরিকা থেকে 
নিয়ে আসা মার্কিন সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি, ?ফালপাইনস-এ মোতায়েন এফ-৪ 
জঙ্গী বিমানগুলির একটি স্কোয়াড্ুন এবং অন্যান্য অসংখ্য ধরনের সামরিক সাজ- 
সরঞ্জাম । আকাশ ও সমুদ্রস্থিত লক্ষ্যবন্তুগ্লকে আঘাত করবার ব্যাপারে পাইলটদের 
প্রশিক্ষণ দেবার উদ্দেশ্যে ওাঁকনাওয়ায় বিমান মহড়া চালানো হয়েছিল। 

মাকিন-দক্ষিণ কোরীয় সামারক-রাজনৈৌতিক সম্পর্ক সামরিক সহযোগিতা 
সম্পার্কত ১৯৫৩ সনের দ্বিপাক্ষিক চুন্তর উপরে প্রাতষ্ঠিত। 

এ চুক্তি অনুসারে, মা্কন-যুন্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে তার সেনাবাহিনীর শাক্ত 
বাড়াবার জন্য__বর্তমানে এই সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৬০১,০০০-_সাহায্য 
দিয়েছিল, সেনাবাহিনীকে আমেরিকান অন্ত্শত্ত্রে সজ্জিত করোছিল এবং এ দেশে 
৪২,০০০ মাঁকন ফোজ মোতায়েন করেছিল । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ায় 
প্রায় এক হাজার স্বষ্পতর পাল্লার নিউক্রিয়র অন্ত্রও রেখেছিল । আজকে দক্ষিণ 
কোরিয়ায় মাকিন সশস্ত্র বাহিনীর ৩০ টি বিমানক্ষেত্র ও প্রায় ২০০টি অন্যাবধ 
সামাঁরক ঘাঁটি রয়েছে। 

১৯৮১, ২ ফেব্ুয়ারি আরখে ওয়াশিংটনে রোনাল্ড রেগন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার 
প্রোসিডেন্ট চুন দু-হুয়ানের মধ্যে বৈঠকে মাকিনি-দক্ষিণ কোরীয় সামারক-রাজ- 
নোতিক সম্পর্ক আরও শান্তশালী করা হয়। এ সভায় মাঁকন প্রোসডেণ্ট 
বলেছিলেন যে মাঁক্কন পক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ায় মাঁক্ন সৈন্যসংখ্যার কোনরূপ 
হাস বা সেখান থেকে মাকনি ফৌজ প্রত্যাহার বাঁতল করে দিচ্ছে 

সেই ১৯৮১ সনে মাক'ন যুন্তরান্দ অঙ্গীকার করোছল যে “আপংকালীন- 
পারাস্থাততে” সে দক্ষিণ কোরিয়ার হাতে অবিলম্বে সে দেশে মজুত রাখা ২০০ 
কোটি ডলার মূল্যের মাঁক্ন সামারক সাজসরঞ্জাম তুলে দেবে, অগ্রসর অস্ত্রশস্ত্র 
সরবরাহ করবে এবং সামরিক সাহায্য বাড়াবে । উদাহরণস্বরূপ, মাঁক'ন যুক্তরাষ্ট্র 
দক্ষিণ কোরিয়াকে মোট ৯০ কোটি ডলারে ৩৬টি সবাধুনিক মাঁকন জঙ্গী বোমারু 
বিমান "বারি করবার দিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একমাত্র ১৯৮১ সনেই দাক্ষিণ কোরিয়াকে 
মাক“ সামরিক সাহায্যের মোট পরিমাণ {ছল ২১ কোটি ডলার, এবং ১৯৮৩, 

৬-৮ ফেয়ার {সিউল সফরকারী মাকিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ শুলজ প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে এই সাহায্য আরও বাড়ানো হবে। ১৯৮৩, ৩ মে তারিখে 
ওয়াশিংটন পোস্ট সংবাদ দিয়েছিল যে রেগন প্রশাসন দক্ষিণ কোরিয়ায় ল্যান্স 
ক্ষেপণান্্র এবং মাঁক্ন ও দাক্ষিণকোরীয় সৈন্যদের দ্বারা ব্যবহৃত ২০৩ 
{মলিমিটার হাউইটজারের জন্য নিউট্রন কামানের গোলাসহ নিউট্রন অন্্শস্্র 
মোতায়েন করবার পারকজ্পনা করছে। 


৯৯ 


'ভীত্ততে পাঁরচালত “টীম 1স্পারট” এই সাংকোতিক নামের যুক্ত 
এ দুটি মিত্র দেশের রা 
ক্রমবর্ধমান সার্মীরক সহযোগতার এক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত ৷ উদাহরণস্বরূপ, চীম 1স্পাঁর 
-৮২ সার্মীরক মহড়ায় দাক্ষণ কোরিয়ার এক লক্ষ ও আমোরকার ৬২ হাজার 
অংশ নয়োছল । ১৯৮৩ সনের ১ ফেব্রুয়ার থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত 
গোটা দাক্ষণ কোরিয়া জুড়ে পারচালত টীম স্পারট-৮৩ পাঁরসরের দিক থেকে 


এমন ক আরও বৃহৎ ছল । মাঁক্ন পত্রপাত্রকার প্রতিবেদনে জানা যায়, 


মাঁকন ষষ্ঠ আমর ইউানটগুল, প্রথম আঁ্মিকোয়ের সেনানীমণ্লী, সপ্তম পদাতিক 
দডীভশন এবং আরাডএফ-এর অংশ ৮২তম বিমানবাহিত ডিঁভিশনকে এই 
মহড়ায় অংশগ্রহণ করবার জন্য নিয়ে আসা হয়োছল । 
নবম মাঁকন-দক্ষিণ কোরীয় যুস্ত সামীরক মহড়া টীম 'স্পারট-৮৪, ১৯৮৪ 
সনের ১ ফেব্রুয়ার তাঁরখে শুরু হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় স্থায়ীভাবে মোতায়েন 
৪০,০০০ সৈন্যের মাঁক‘ন বাহনীর শান্তবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৩৬,৪০০ আমেরিকান 
সৈন্যকে নিয়ে আসা হয়েছিল । এই উস্কানিমূলক যুদ্ধ মহড়ায় মোট ২০৭,০০০-এর 
বোশ আফসার ও সৈন্য, বিপুল পরিমাণ সামরিক সাজসরঞ্জাম, জঙ্গী বিমান ও 
নোবহরকে ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং সৈন্য ও সামারক সাজসরঞ্জামের কিছু অংশ 
আমোরকা থেকে জাপানী ভূখণ্ডে অবাস্থিত মাঁক“ন সামরিক ঘাঁটি গুলি দিয়ে নিয়ে 
আসা হয়েছিল। 
এইসব মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল যুন্ত মাঁক“ন-দক্ষিণ কোরীয় বৃহদাকার আব্রমণা- 
ভিযান ও বিশাল এলাকা জুড়ে উভচর সমর তৎপরতা এবং সেনাবাহনী, বিমান 
বাহিনী ও নো ইউানিটগুলর মধ্যে মথক্তিয়ার মহড়া দেওয়া । 
ইতিমধ্যেই উপরে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 
কোটি কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহ চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই চুক্তি 
অনুসারে পাকিস্তান পাবে অতি অগ্রসর ধরনের আকাশ-থেকে-আকাশে নক্ষেপ- 
যোগ্য স্প্যারো ক্ষেপণাস্ত্র, এর আগে পাঁকস্তান মাক'ন যুস্তরাষ্্র থেকে যে এফ-১৬ 
জঙ্গী বিমান কিনেছিল সেগুলিতে এই ক্ষেপণান্রগুল বসানো হবে। এ ছাড়া, 
পাকিস্তান পাচ্ছে সাবমেরিন, ডেস্টয়ার, সমু্র-ভিত্তিক হারপুন ক্ষেপণাস্ত্র যে গুল 
পাকিস্তানী যুদ্ধ জাহাজগুলিতে বসানো হবে। 
এইসব আক্রমণাত্মক অন্তরশ্্ পাঁকস্তানের কেন দরকার ? 
আমোরকার সহায়তায় পাকিস্তানের সামরিক শান্ত বাড়াবার পেছনে প্রধান 
কারণাঁ) দ্ছিণ এশিয়৷ ও ভারত মহাসাগরে ওয়াশিংটনের রণনোতক পাঁরকষ্পনায় 
লাকিভানডক চত দবিেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে খুজে পাওয়া যাবে । 
পাঁকস্তানকে আত অগ্রসর ধরনের রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অন্্-শন্ত্রাদির নিবিড় ও 
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সম 


আঁবচল সরবরাহ ভারত মহাসাগরকে শান্তর অণ্চলে পারণত করবার জন্য 
অভিযান পরিচালনাকারী জাতিগুলির প্রতি এক স্থূল চ্যালেঞ্জ, এবং তা জোট- 
নরপেক্ষ আন্দোলন ও এশিয়ায় শান্ত এই উভয়কে বিপন্ন করছে। 

ওয়াশিংটনের রণনৈতিক পাঁরকম্পনায় “অ-নিমজ্জনশীল বিমানবাহী জাহাজ” 
তাইওয়ানকে এক বিশিষ্ট ভূমকা দেওয়া হয়েছে। এর ভৌগোলিক অবস্থান 
এশিয়া মহাদেশের বাকী অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সংযোগগ্থাপনকারী 
সমুদ্রপথগ্লকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব করে তুলছে। 

দীর্ঘকাল ধরে মারকন-তাইওয়ান সামারিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি ১৯৫৪ 
সনের পারস্পারক প্রতিরক্ষা চুক্তি । এই চুক্তি অনুসারে যুন্তরাস্ট্র তাইওয়ানকে 
তার সশন্ত্র বাহিনী বর্তমানে এর সৈন্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ-_শন্তি 
বাড়ানোর জন্য বিশাল সাহায্য দান করোছিল এবং এই বাঁহনীকে আমোরকান 
অন্্রশস্ত্রে সাঁজ্জত করেছিল । ১৯৭৯ সনে, প্রোসডেণ্ট কার্টার ১৯৫৪ সনের চুক্তি 
রদ করোছিলেন 'িন্তু সেই বছরই মাঁকন যুন্তরান্দ একটি আইন পাশ করে 
“তাইওয়ানের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি*' সুনিশ্চিত করবার অঙ্গীকার করে। 
এর পরে মািন-তাইওয়ান সম্পর্ক প্রধানত তাইওয়ানকে মাঁকিন অস্ত্র বিক্রয়ের 
মধ্যে সীমিত থেকেছে । 

পেণ্টাগণ তার সামরিক রণনীতিতে আসিয়ান সদস্য-াসট্রগুলিকেও জাঁড়ত 
করতে চাইছে । আঁসয়ান দেশগুলির উপরে তার সবাধুনিক অগ্র-ব্যবস্থাদি 
জোর করে চাপিয়ে দিয়ে ওয়াশিংটন আশা করছে এই আগুালিক অর্থনৈতিক 
সংগঠনাটিকে মাফিন ঘুন্তরাস্ট্রের ছত্রছায়ায় একটি সামরিক জোটে পারণত করতে । 
উদাহরণন্বরূপ, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাও ও মালয়শিয়ায় অস্ত্র যোগানের মধ্যে রয়েছে 
এফ-১৬ জঙ্গী-বোমারুবমান ও অন্যান্য অন্র-ব্যবন্থা তথা বিশেষ করে সিঙ্গাপুরের 
জন্য আওয়াকস বিমান, যদিও একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে এশিয়ার এই দ্র 
প্রজাতন্রটির এরকম অত্যাধুনিক বিমান সত্যই দরকার । 

ফিলিপাইনস-এর বুলেটিন টুডে সংবাদ পত্রের মতে, আসিয়ান দেশগুিলকে 
আগামী দশ বছরে সর্বমোট এক হাজার কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করা 
হবে যেখানে গত পাচ বছরে তিনশো কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র যোগানো 
হয়েছিল । 

উপরে উদ্ধৃত অক্কগুলি থেকে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকছে না যে এশিয়ার 
রাণ্টরগুলি সম্বন্ধে ওয়াশিংটনের কর্মনীতির উদ্দেশ্য এই অণ্চলে আমেরিকান সামরিক 
উপস্থিতির শক্তি বাড়ানো । এশিয়ার একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রকে মাকিন যুন্তরাস্ট্রের 
সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা মেনে নিতে বাধ্য করা এবং সোভয়েত-বিরোধী ও 
সমাজতন্্বিরোধী সামারক জোট প্রতিণ্ঠা করা। কথাত্তরে, মাকিন কর্মনীতির 
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লক্ষ্য হল এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং এশিয়ায় 
সামমারক-রাজনোতক পাঁরাস্থীতি আস্থর করে তোলা । 
মাঁক‘ন যুন্তরান্্র যে এঁশরায় তার সামারক উপাস্থাতর শান্ত বাড়াচ্ছে এবং 
সেখানে বিরাট সংখ্যায় গণাবধ্বংসী অস্ত্র মোতায়েন করছে এই ঘটনাটি থেকে দি 
হয়ে উঠছে কেন এশিয়ায় ও পৃথিবী জুড়ে মাঁকিন যুন্তরাস্ট্র কর্তৃক অনুসৃত কর্মনীতি 
সর্বসাধারণের উৎকণ্ঠা না জাগয়ে পারে না। 
রব সং * 
এশিয়ার ওয়াশিংটন কর্তৃক অনুসৃত কর্মনীতি সহ মাক“ যুন্তরাণ্ট্রের বিপজ্জনক 
সমরবাদী কর্মনীতির তীব্র প্রাতবাদ করেছে বিভিন্ন সরকার, গণসংগঠন ও 
আন্দোলন এবং রাস্ট্রসংঘ | রাষ্ট্রসংঘের আলোচ্য সৃচীতে এমন বহু বিষয় রয়েছে 
যেগুলি এই গ্রহের ভাঁবয্যৎ সম্বন্ধে জাঁতগুলর সাত্যকারের উৎকণ্ঠাকে প্রাতীবাস্িত 
করছে। কাজেই খুব স্বাভাবক কারণেই ১৯৮১ সনে নিউক্রিয়র বিপর্যয় 
নিবারণ সম্পাকত ঘোষণা গৃহীত হবার পর রাস্ট্রসংঘ সাধারণ পাঁরষদের ৩৮-তম 
অধিবেশনে “নিউারলয়র যুদ্ধের নিন্দা” শীর্ষক ঘোষণাটি গ্রহণ করোছিল। 

১৯৮৪ সনে অনুষ্ঠিত রাষ্ত্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩৯-তম অধিবেশনে 
অনশন, বিশেষ করে নিউক্লয়র অস্ত্র, সীমিত ও হাস করবার লক্ষ্যে ৬০টির বোশ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল । এই আঁধবেশনে নিউ্লিয়র অন্ত প্রথম ব্যবহার করবার 
বাধ্যবাধকতা-_-একাট আন্তজাতিক আইনী দলিলে এই বাধ্যবাধকতাকে আনুষ্ঠানিক 
রূপ দেওয়া উঁচত_গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার 
জন্য মাঁক‘ন যুন্তরান্দ্র ও তার িন্রদের কাছে পুনরায় আবেদন করোছল। 
নিউক্লিয়র অস্ত্রধর শান্তগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক 'নয়ন্্রণকারী কিছু কিছু মানদও 
স্থাপন করবার যে চিন্তাধারা সোভিয়েত ইউনিয়ন উপস্থাপন করোছল সেটিকে 
স্বাগত জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাবে এই ভাবধারাকে বান্তববোধ ও দাঁয়ত্ববোধের 
একটি সাক্ষ্য বলে আভাহিত করা হয়োছল। 

এইসব প্রস্তাব রাষ্্রসংঘ সদস্য-রাষ্ট্গুলি বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের দ্বারা পাশ 
হয়োছল। মাকি'ন যুন্তরাষ্্র ও তার কতিপয় মিত্র দেশ ২৬টি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
ভোট দিয়েছিল এবং আরও ১০টি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাত্র একটি ভোট পড়েছিল, 
সেটি ছিল মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে । 

বহির্মহাকাশের সামারকীকরণ নিবারণ করবার জন্য সোভিয়েত ্রস্তাবাট 
বিশেষ সোৎসাহ সাড়া পেয়োছিল। এ প্রস্তাবের মৌল জোরটি ছিল শুধুমান্ 
মানবজাতির কল্যাণের জন্যই বহির্মহাকাশকে ব্যবহার করবার উপরে, এই জোরটির 
আভব্যন্তি ঘটেছিল মাঁকিন যুন্তরাষ্ট্র বাদে রাষ্ট্রসংধের বলতে গেলে সমস্ত সদস্য- 
রাষ্ট্র কতৃক সমার্থত একটি প্রস্তাবের মধ্যে । 
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মোটের উপরে, এই অধিবেশন দেখিয়ে দিয়েছিল যে শান্ত ও সহযোগিতার 
নীতির প্রতি রাষ্ট্রসংঘ সদস্য-রাষ্টগুলি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিল । 

৪০ বছর আগে এশিয়ায় একটি ঘটনার মধ্যে নিউক্লিয়র-বিরোধী আন্দোলনের 
আবির্ভাব ঘটোছিল ; ঘটনাটি ছিল ১৯৪৫ সনে হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপরে 
বর্বরোচিত বোমাব্ষণ। পরমাণু বোমাবর্ষণের পাঁরণতিতে বিচালত জাপানী 
জনগণ গোটা বিশ্বের নজরে এই পারণাঁতকে তুলে ধরবার জন্য বিরাট প্রয়াস 
চালিয়েছিলেন। জাপানের নিউক্লিয়র-বিরোধী আন্দোলনের কমীঁদের কাজের 
দরুনই প্রধানত পৃথিবীর বহু দেশে অসংখ্য নিউক্রিয়রাবরোধী গোষ্ঠী স্থাপিত 
হয়েছিল ৷ 

এশিয়ার দেশগুলি সহ অনেক দেশের সরকার নিউক্লিয়র-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির 
লক্ষ্যের অংশভাক্‌ এবং এদের কার্যকলাপকে সমর্থন করে। আজকের দিনের 
বাস্তবতার ইঙ্গিতবাহী হল এই মর্মে ক্রমবর্ধমান চেতনা যে নিউক্লিয়র যুদ্ধের 
ক্রমবর্ধমান বিপদ সম্প্রতি যুক্ত উন্নয়শীল ও জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে 
[িপদশঙকা সৃষ্টি করছে। এই চেতনা পুনরায় ব্যন্ত হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ 
পাঁরষদের ৩৯-তম অধিবেশনে, এই অধিবেশন চলাকালে এশিয়ার রাষ্টরগুলি সহ 
অধিকাংশ জোট-নিরপেক্ষ দেশ সাম্রাজ্যবাদী শ্তিগুলির চাপ সত্তেও নিজেদের 
সাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও উপপানবেশবাদ-বিরোধী অবস্থান বজায় রেখোঁছল । তারা 
শুধুমাত্ৰ যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কতক উত্থাপিত মৌল প্রস্তাবগুলি সমর্থন 
করেছিল তা নয়, পরন্তু নিজেরাও গুরুত্বপূর্ণ সব উদ্দেশ্য উপস্থাপন করোছল। 
এইসব উদ্যোগ দেখায় যে সমাজতান্রক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অতি জরুরী 
স্বার্থগুলি মিলে যাচ্ছে যেগুলি তারা নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপদাশঙ্কা দূর করার এবং 
শান্তি ও সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের ‘বিরুদ্ধে জাতগুলির অধিকারসমূহ রক্ষা করায় 
সমানভাবে আগ্রহী? অতএব জীবনের সত্যই সমাজতান্ত্রক পরিবারের ও পশ্চিমের 
দেশগুলি থেকে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির সমদুরত্বের তত্টিকে পুনরায় 
খণ্ডন করছে। 

নিউক্রিয়র অস্ত বহনকারী ও অন্যান্য দেশের সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি 
মোতায়েন মাঁক'ন যুদ্ধজাহাজগুলি এইসব দেশের নিরাপত্তার পক্ষে কাঁরূপ 
[বপদাশক্কা সৃষ্টি করছে সে সম্বন্ধে বলবার কোন প্রয়োজন প্রায় নেই। পৃথিবী 
জুড়ে জাতিসমূহ এই বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে ক্রমেই বৌশ বৌশ অবহিত হচ্ছে। 
অধিকস্তু, এমনকি ওয়াশিংটনের সরকারী মুখপান্রগণ ও পেণ্টাগণের উচ্চ পর্যায়ের 
কর্মকর্তাগণ একাধিকবার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এশিয়ায় আমোরকান 
মিন্রগণ সহ বহু দেশ মাকনি নৌ উপস্থিতির বিরোধিতা করেছে । 

এই ধরনের “প্রতিবন্ধকতার” একটা “প্রমাণ” প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন এখন 
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আমেরিকার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের বন্দরগুলি ও আণ্টালিক 
দরিয়ায় নিউীক্লিয়র অদ্রবাহী জাহাজগুলিকে প্রবেশ করতে না দিতে নিউঁজল্যাণ্ডের 
সদ্য-গাঠত লেবর সরকারের সিদ্ধান্তে ওয়াশিংটনের প্রাতিক্রিয়া ছিল খোলাখুলি 
এবং অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের হুমাক। ওয়াশিংটন 
বিশেষ করে এজন্য দুশ্চন্তাগ্রন্ত যে এই অগ্চলের অন্য যেসব দেশে নউক্রিয়র- 
বিরোধী আন্দোলন ভরবেগ অর্জন করছে তারাও হয়ত [নউজিল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করবে । 

এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান আকারে নউক্লিয়র অস্ত্র মোতায়েনের বিপদ সম্বন্ধে 
জাপানে ক্রমবর্ধমান চেতনা জাপানী শান্তি আন্দোলনকে নতুন প্রণোদন যুগয়ে- 
ছিল । এই আন্দোলন ?নউক্লিয়র বিপদাশঙ্কার বিরুদ্ধতা করছে এবং আমোরকার 
সঙ্গে জাপানের সামারক জোট-বন্ধন বাঁতল করবার দাবি করে। নুইজ ক্ষেপণাত্র- 
বিরোধী নতুন নতুন সংগঠন গঠিত হয়োছিল এবং নিউক্লিয়র অন্ত্রবাহী আমৌরকান 
জাহাজগুলির জাপানী বন্দরে প্রবেশ নাষদ্ধ করা হোক এই দাঁতে স্বাক্ষর সংগ্রহ 
অভিযান সংগঠিত করা হয়োছিল । এশিয়ার অন্যান্য দেশেও যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন 
ভরবেগ অর্জন করছে। 

নিউক্লিয়র আয়ুধশালাগুলির শাস্তি বাড়াবার মাঁকন নীতির ফলে গোটা গ্রহ 
যে বপদাশঙ্কার সম্মুখীন সে সম্বন্ধে চেতনা বাড়ানোয় পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীরা এক 
গুরুত্বপূর্ণ দান রাখছেন। এই আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন 
সেইসব চিকিৎসকরা যাঁরা তাদের সম্মেলনের দাললগুলিতে ও বৈজ্ঞানিক 
প্রকাশনাগুিতে ?নউক্লিয়র অন্তর কখনো ব্যবহৃত হলে তার আনিবার্ধ ফল-পাঁরণাম- 
গুলি বিবৃত করছেন । 

চিকিৎসকরা যেসব সিদ্ধান্ত টেনেছেন সেগুলি খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে ফিছু 
‘কিছু রাজনীতাঁবদ ও রণনীতি বিশারদ, বিশেষ করে মাঁকন যুন্তরান্ট্রের, দাঁব 
করেছেন যে “সীমিত” নিউক্লিয়র যুদ্ধ সম্ভব এবং নিউর্রিয়র বিস্ফোরণ থেকে 
পৃথিবীর কিছু কিছু এলাকা অক্ষত থেকে যাবে। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করোছ 
যে পৃথিবীতে বা এশিয়ায় বাস্তবে এধরনের কোন এলাকাই থাকবে না। 
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বিভ্ভালীদেল্র উকুন ও দবাক্সিক্ 


বিজ্ঞানী ও চাকৎসকরাই সর্বপ্রথম উপলান্ধি করছিলেন যে, নিউক্রিয়র অস্ত্রশস্ত 
মানবজাতির ভাঁবষাতের পক্ষে যে বিপদাশহকা সৃষ্টি করেছে তার প্রাত পৃথিবীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য জোরদার প্রয়াস প্রয়োজন । চিকিৎসকরা যে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা চািয়েছিলেন তা নিউক্লিয়র অস্ত্রের বিপুল ধ্বংসাত্মক নিহিত শক্তি সম্বন্ধে 
এবং এই অস্ত্রের ব্যবহারের যে বিপর্যয়কর পরিণত ঘটতে পারে তার সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ 
মূল্যায়নের জন্ম দিয়েছিল । 

'নিউক্রিয়র অস্ত্রের সম্ভাব্য ব্যবহারের ফল-পারিণাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য 
গত ৪০ বছর ধরে যে-প্রয়াস চালানো হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে পুনরায় আলোচনা 
করা যাক। 

১৯৪৫, আগষ্ট মাসে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমাবর্ষণের পর 
অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা জনসাধারণের উপরে এবং কিছুটা পরিমাণে, পরিবেশের 
উপরে বিস্ফোরণের ফলাফল সম্বন্ধে সমীক্ষা চালান নানা হিসাব মতে, বিস্ফোরণ ও 
{বস্ফোরণজনিত চাপের ফলে একমাত্র প্রথম দিনই হিরোঁসিমায় ৪৫ হাজার ব্যান্ত 
মারা যায় । হিরোসমা ও নাগাসাকতে মোট ২৭৩,০০০ জন ব্যান্ত মারা গিয়েছিল 
এবং ১৯৫,০০০ জন বিকীরণজনিত ব্যাধিতে ভূগেছিল । পরবর্তী বছরগুলতে 
পরমাণু বোমাবর্ধণের শিকারদের সংখ্যা [িলউকেমিয়া ও িকীরণজানিত অন্যান্য 
ব্যাধির দরুণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই বিরাট সংখ্যক মৃত্যুর তুলনায় পাঁরবেশের 
ক্ষাত হয়ত সামান্য বলে মনে হয়েছিল কিন্তু এমনাঁক সেই সময়েও বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য 
করেছিলেন যে হিরোসিমা এবং নাগাসাঁক অগ্রিঝড়ের দ্বারাও আক্রান্ত হয়োছল 
এবং তেজস্কিয় পদার্থসমান্থত “কৃষ্ণ বৃষ্টিপাত” হয়েছিল ৷ ঝঞ্ধাবাত্যা দ্বারা 
তাড়িত হয়ে এইসব পদার্থ বিস্ফোরণ স্থল থেকে অনেক দুরে পৰ্যন্ত পাতত 
হয়োছল। 

পণ্টাশের দশকের শেষে ও ষাটের দশকের গোড়ায় যে আবহমওুলে পারমাণাঁবক 
ও তাপ নিউীক্লিয়র পরীক্ষা চালানো হয় তা নিউক্রিয়র বিস্ফোরণের ফল-পাঁরমাণ 
সম্বন্ধে গবেষণাকে পুনরায় ক্রিয়াশীল করে তোলে; এই গবেষণা আবহমওলের 
উপরে এইসব বিস্ফোরণের সম্ভাব্য ফলাফল সমন্ধে সমীক্ষা চালানোর উপরে, কারণ 
পরীক্ষার সময় বিদদোরিত লমন্ত বোমার মোট বিস্কেরণশাি হরোসিমা ও 
নাগাসাঁকতে যে বোমাগুঁল ফেলা হয়েছিল সেগুলির বিস্ফোরণ-শান্তর চেয়ে 


কয়েক হাজার গুণ বোশ ছল । 
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বাটের দশকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ হয়ত 
ওজোন স্তর কামিয়ে দিতে পারে। ওজোন স্তরের উপরে আবহমণলে নিউক্রিয়র 
পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল চিহিত করাটা একটা জাঁটল ও দীর্ঘ প্রক্িয়া বলে 
প্রতিপন্ন হয়োছল। মান সামপ্রাতক বছরগুিতে ষাটের দশকের গোড়ায় সংগৃহীত 
পর্যবেক্ষণ তথ্যাঁদ প্রাক্রিয়নের জন্য উদ্ভাবিত বশেষ পদ্ধাতগু'ল ওজোন উপাদান 
দুই থেকে তিন শতাংশ হাস পাওয়ার ঘটনাটি প্রমাণ করা সম্ভব করে তুলেছে 
এই অক্কাট তত্ত্বগত মূল্যায়ণের কাছাকাছি । আবহমণ্লে নিউন্রিয়র বিস্ফোরণ 
বাতাসকে উত্তপ্ত করে ২০০০ সোঁণ্টগ্রেডের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়, যে-তাপে 
সাধারণত সাঁক্ুয় আক্সজেন ও নাইট্রোজেন, নাইীট্রিক অক্সইডের জন্ম দেয়। একটি 
দশ লক্ষ টন টিএনটি-র সমান নিউীক্রিয়র বিস্ফোরণ ৫০০০ টন নাইীট্রিক অক্সাইড 
তোর করে যা আবহমওলের মধ্যে প্রবেশ করে যা পরপর বিবয়ায় হাজার হাজার 
ওজোন অণু ধ্বংস করে দিতে পারে । অনুমান করা হয়েছে যে বর্তমানে নিউক্লরিয়র, 
অন্ত্রের যে-মজুত রয়েছে সেগুল ব্যবহার করা হলে গোটা ওজোন স্তরের ৭০ থেকে 
৮০ শতাংশ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । 
ওজোন স্তর হাস পেলে তার ফলে আত-বেগ্ান বিকীরণ বাড়তে পারে যা 
আবার ত্বকের ক্যান্সার রোগ, সৌর অন্ধত্বের আঁধকতর প্রকোপ ঘটাতে পারে এবং 
ফসলের ফলন কাঁময়ে দিতে পারে। সবাত্বক [নিউক্রিয়র সংঘর্ষের ফলে ওজোন 
স্তরের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হাস পেলে তা ভূপৃচ্ঠে প্রবেশকারী আঁত-বেগুান 
িকীরণের তীব্রতা বাঁড়য়ে এমন এক স্তরে পৌছে দেবে যা মানুষ ও পশুকে হত্যা 
করতে এবং আঁধকাংশ নয়নতর প্রজাতির জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে বংশগত 
পাঁরবর্তনসমূহ নিয়ে আসতে পারে । 
সত্তরের দশকে বৃহৎ বিস্ফোরণ শন্তিসম্পন্ন নিউক্লিয়র অস্ত্র ফাটানো হলে তার 
ফলে বড় শহরগুলিতে হতাহতের সংখ্যা ও সম্ভাব্য ধ্বংসলীলার স্তর নিরূপণ 
করবার উপরে গবেষণা কেন্দ্রীভূত হয় । উদাহরণস্বরূপ, নিউক্রিয়র অস্ত সম্পর্কে 
রাষ্ট্রদংঘের বিশদ সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে হিরোসিমা ধ্বংসকারী বোমাটির অনুরূপ 
একটি বোমা নিউইয়র্কের উপরে কাজের সময়, অর্থাৎ যখন এই নগরে মানুষের 
বৃহত্তম কেন্দ্রীকরণ ঘটে সেই সময়, বিস্ফোরিত হলে তৎক্ষণাৎ হতাহতের সংখ্যা 
দশ লক্ষের বেশি দাড়াবে । একই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 
বোমার বিস্ফোরণ ২৫০ বর্গ ?লোমিটার এলাকাধুন্ত এক 
রন 0 ভারি দি যুদ্ধ 5 চাকৎসাবিদ্বাগত ও জীববিদ্াগত ফল- 
নন সিকদের আভমত নামক বইয়ে অন্তভূন্ড সোভিয়েত 
অনুসারে দশ লক্ষ আঁধবাসীর একটি শহরের উপরে একটি 
এক মেগাটন বোমা বিস্ফোরিত হলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর সংখ্যা তিন লক্ষের বেশি 


একটি এক মেগাটন 
টি নগরকে সম্পূৰ্ণ 
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হবে, আহতের সংখ্যা হবে দুই লক্ষ এবং সমসংখ্যক ব্যান্ত পোড়া ও অন্যান্য আঘাত 
পাবে। এ ছাড়া, শহরের কেন্্রস্থলে ব্যবসা বাণিজোর এলাকায় হাসপাতাল ও 
ক্লিনিকগুলি হওয়ায় শতকরা ৮০ জন চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরাও মারা 
যাবে। যেসব চিকিৎসক বেঁচে থাকবে তারা যাদের দরকার হতে পারে তাদের 
সকলকে 'চাকৎসা করতে পারবে না। নিউক্রিয়র যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তজাতিক 
চাকৎসকবৃন্দ নামে সংগঠনের যুগ্ম-সভাপতি অধ্যাপক বান্নার্ড লোন একবার 
বলেছিলেন-নিউক্রিয়র যুদ্ধ বেঁধে গেলে যারা বেঁচে থাকবে বন্তুত তাদের প্রতীক 
হিসাবেও কোন কিছু দেবার থাকবে না আধুনিক ওষধপত্রের । 

একটা বড় শহরের উপরে ব্যবহার করা হলে, একটি এক মেগাটন বোমার 
বদলে অনেকগুলি স্বল্প বিস্ফোরণ শান্ত যুক্ত নিউক্রিয়র বোমার ফলাফল এমনাঁক 
অধিকতর িপর্যয়কর হতে পারে । উপরে উল্লেখিত রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষায় বলা 
হয়োছিল মোট ০'৪ মেগাটন বিস্ফোরণ-শল্তিযুন্ দশটি ৪০ কিলোটন বোমা একটি 
অপরাঁট থেকে দুই কিলোমিটার দুরে দূরে বিস্ফোরিত হলে অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি 
ঘটাবে, বিশেষ করে প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত ব্যান্তদের সংখ্যার বিচারে । 

নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আলোচনা চক্র ও সভায় অনেক দেশের 
চিকিৎসকরা বিপুল ধ্বংসলীলা, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, শিল্প ও কৃষিতে 
বিশৃংখলা, অধিকাংশ খাদ্য সরবরাহের বিশাল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়া 
তথা িউক্রিয়র যুদ্ধের অন্যান্য বিপর্যয়কর ফলাফল সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা 


করোছলেন। 
বিজ্ঞানীদের সাপ্প্রাতক কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমাবেশের তালিকা নীচে 


দেওয়া হল । 

প্রধান প্রধান সোভিয়েত ও আমেরিকান চিকিৎসকদের উদ্যোগে নিউক্রিয়র 
যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তজশাতক চিকৎসকবৃন্দের প্রথম কংগ্রেসটি অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৯৮১ সনে ভাঁজানয়ার এয়ারীলতে, এতে যোগ দিয়েছিলেন ১১ 
দেশের প্রাতীনাধরা। ইংলণ্ডের ক্যামান্রজে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯৬২) 
যোগ দিয়োছলেন ৩২টি দেশের চিকিৎসকরা, আমস্টার্ডামে তৃতীয় কংগ্রেসে 
(১৯৮৩) ৪৩টি দেশের চাকৎসকরা এবং হেলটিধাকতে চতুর্থ কংগ্রেসে 
(১৯৪৪) ৫০টির বেশি দেশের চাকৎকরা। 

১৯৮২ সনে রোমে অনুষ্ঠিত হয় ৩৬টি জাতীয় বিজ্ঞান অকাদমির 
প্রাতানধিদের এক সভায়, এতে নিউীকরয়র নিরন্ত্রীকরণের সমস্যাদ নিয়ে মূলত 
আলোচনা হয়োছল। নিউক্রিয়র অস্ত্র ব্যবহারের নিন্দা করে একট ঘোষণ। 


সভায় গৃহীত হয় । 
গাগওয়াম সম্মেলনের ওয়ারশ আঁ 


১০৭ 


ধবেশনে নিউক্লিয়র বুদ্ধের বিপদ সম্বন্ধে 


গৃহীত একাঁট ঘোষণায় নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত ১১১ জন বিজ্ঞানী স্বাক্ষর দান 
করেছিলেন। এই ঘোষণায় নিউক্লিয়র যুদ্ধ নিবারণের দিকে য়ে যাবে এমন 
উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল । 

সুইডেন আশ্বত্ত। মানব পাঁরবেশের পান্রকা-র একটি {বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ 
করোছিল। এতে সংকলিত হয়োছিল নিউক্লরিয়র যুদ্ধের সম্ভাব্য আবহমগলগত, 
পরিবেশগত, চাকৎসাগত ও অর্থনোতিক ফল-পাঁরণাম সম্বন্ধে প্রবন্ধসমূহ  প্রবন্ধ- 
গলি িখোছলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাঁকিন যুন্তরাস্ট্র, জার্মান গণতান্্রক 
প্রজাতন্ত্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রাল ও জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞানীরা । 

১৯৮৩ সনে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় মানবজাতিকে নিউারুয়র যুদ্ধের বিপদ 
থেকে বাচাবার জন্য, নিরন্ত্রীকরণ ও শান্তর জন্য কর্মরত বিজ্ঞানীদের একটি জাতীয় 
সম্মেলন । এতে অংশ িয়োছলেন ২০টি দেশ থেকে পাচ শতাধিক বিজ্ঞানী । 
তারা যেসব বন্ধ পাঠ করেছিলেন সেগ্ীল সোভয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান 
অকাদামর বুলেটিন-এর একটা বিশেষ সংখ্যায়। এই সম্মেলনে শাস্তির জন্য 
নিউক্রিয়র বিপদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কমিটি স্থাপিত হয়। এর 
সভাপাতি 'নর্বাচিত হন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাদমির উপ-সভাপাঁত 
ইয়েভগেনি ভেলিখোভ ৷ 

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হয় ““নিউক্রিয়র বুদ্ধের পর পুঁথবী সম্পাঁকত সম্মেলন” । 
এই সম্মেলন চলাকালে বাশষ্ট সোভরেত ও আমোরকার মধ্যে উপগ্রহের মাধ্যমে 
আলোচনার বন্দোবস্ত করা হয়োছল। 

সেনেটার এডওয়ার্ড কেনেডী ও সেনেটার মার্ক হ্যাটফীল্ড কর্তৃক আমোঁরকান 
কংগ্রেসে আরোজিত একটি আলোচনা চক্রে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ?নউারুয়র যুদ্ধের 
বিশ্বজোড়া ফল-পাঁরণাম সম্বন্ধে তাদের 'সদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করোছলেন। 

বিজ্ঞানীদের দ্বারা পাঁরচালত গবেষণা দেখাচ্ছে যে 1নউী'ক্রিয়র অন্ত্রশন্তের 
বিকাশ এমন এক স্তরে পৌছেছে যখন এগুলির ব্যবহার পৃথিবীর প্রাকাঁতক 
পরিবেশে এযাবৎ জ্ঞাত অতীতের সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় জানত পারবর্তনগুলির 
চেয়ে অনেক বোঁশ পরিমাণ পাঁরবর্তন ঘটাতে পারে। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে 
তাতক্ষাণত িনাষ্ট ও কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ছাড়াও, বিশাল বিশাল ভূখণ্ডের 
তেধিকরয় সক্রমন, স্ট্রাটোস্ফীয়ারে রক্ষণকারী ওজোন স্তরের হাস, আগ্রঝড়, নগর 
ও অরণ্যে আঁগ্রকাও--এসবই 'নিউক্রিয়র বিস্ফোরণের ফল- আবহমওল ও স্থল- 
ভাগের আলোক সংক্রান্ত ধর্ম ও পমান্রা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। 


“নউন্রিয়র শীতকালের” সন্তাব্য প্রভাব ও ফলাফল সম্বন্ধে এবারে আমরা 
[বিচার বিবেচনা করব। 


৯০৮ 


নিউলি-স্রব্ শীতকাল” কী? 


১৯৮৩ সনে, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও রিপোর্টারদের মধ্যে চালু হয় নতুন, পূর্বে 
অব্যবহৃত একটি কথা, “নিউরুয়র শীতকাল” ৷ কথাটির একেবারে যথার্থ অর্থে 
একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ কিংবা সাংবাদিকদের দ্বারা বানানো একটি শব্সসমাঁ না 
হলেও এ এমন একটা সতর্কবার্তা জ্ঞাপন করছে বিজ্ঞানীরা বিশ্ব জনমত ও পৃথিবীর 
সকল মানুষের উদ্দেশে যে-সতকবার্তা উচ্চারণ করছেন ॥ পৃথিবী যাঁদ কখনো 
নউীক্িনর উন্মত্ততাকে ঘটতে দেয় তাহলে এই গ্রহের দূরতম এলাকাগুির জনগণ 
সহ গোটা মানবজাতির জন্য অপেক্ষা করছে “নিউক্লিয়র শীতকাল” । 

স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বাভাবিক অবস্থায় সৌর বিকীরণের শান্ডকে 
আত্মভূত করে ভূগৃষ্ সাগর মহাসাগর ও আংশকভাবে আবহমওল, বছরের কাল ও 
অক্ষাংশ অনুসারে এ তিনাটিই অসমভাবে উত্তপ্ত হয়। তাপমান্রার এই পার্থক্য 
আবহমওল ও সাগর মহাসাগরের মধ্যে মিথাক্রয়া ঘটায় এবং এমন একটা জলবায়ু 
সৃষ্টি করে যার সঙ্গে পাঁরবেশ আর মানুষ দুটি নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। 
অপেক্ষাকৃত মন্থর গাঁততে__কয়েক দশক পর পর {কংবা আরও কম ঘন ঘন-- 
প্রাকীতক ও মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ুগত পরিবর্ত'সমূহ সংঘাটত হয় । 

বিশ্ব নিউক্লিয়র সংঘর্ষ সহ বিশ্বজোড়া বপর্যয়সমূহ সম্বন্ধে অধ্যায়ন করতে হলে 
সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম বিকল্প ঘটনা-বিকাশসমূহ এবং সবচেয়ে কম সম্ভাব্য সহ আণিক 
ও বিশ্ব জোড়া ফল-পাঁরমাণ ও এর আভিঘাত পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন । 
এরুপ বিশ্বজোড়া বিপর্ধয়সমূহের সঙ্গী হিসেবে আবহমগ্ুল ও ভূপৃষ্ঠে জলবায়ুগত 
পারবর্তনসমূহ প্রাকাতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট উপাদানগুলির দ্বারা সৃষ্ট পাঁরবর্ত নসমূহের 
চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে ঘটতে পারে 

বিদামান ননিউক্রয়র মজুতের মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ ব্যবহার করা হলে 
তা দশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের মত বিশাল এলাকায় দাবানল সৃষ্ট করবে । 
এ ছাড়া, আগুন গ্রাস করবে গোটা এক-একটি নগর, [শস্পকেন্দ্র এবং গ্যাস ও তেল 
ক্ষেত্রগুলিকে ৷ নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ আবহ্মণ্ডলে 1বপুল পরিমাণে ধাল ও 
অন্যান ক্র কণা পাঠাবে। ধোঁয়া, ধূলি ও জল আবহমগলকে এমন দুষিত 

 তুপৃষ্ঠে আগত সূ্যাকরণের তীব্রতা কয়েক ভাগ কমিয়ে দেবে। 

Wa আসবে এক “নিউরযর রা”, এই ব্যাপারটার বর্ণনা প্রথমে 
ডা মান প্লাক রসায়ন ইনস্টটুটে CNT ENT 


১০৯ 


এবং কলোরাডো িশ্বাবদ্যালয়ের (মাঁকন যুন্তরাজ্ট্র ) জন বাক'স “নিউ্লিয়র 
যুদ্ধের পর আবহমওল ঃ মধ্যাহে গোধূলি” শীর্ষক প্রবন্ধে। মাঁকন বন বিভাগ 
কতৃক সংগৃহীত তথ্যাদ ব্যবহার করে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে দশ 
লক্ষ বর্থামটার এলাকায় দাবানল আবহমণ্লে ২০ কোটি টন পর্যন্ত ধোঁয়া ও ঝুল 
ঠেলে পাঠাবে, এই পাঁরমাণটা গোটা উত্তর গোলার্ধের উপরে ধোঁয়ার এমন একটা 
স্তর সৃষ্টি করবার পক্ষে পর্যাপ্ত যেস্তরটি সূর্যাকরণের তীব্রতা বেশ কয়েকভাগ 
কমিয়ে দেবে। 

দাবানলের পাশাপাশি, নগরগীলতে এবং গ্যাস ও তেল ক্গেব্রগীলতে আঁগ্নকাও 
“নিউক্রিয়র রানি” ব্যাপারটার সৃষ্টিতে, আরও বেশি না হলেও, সমান সহায়ক হতে 
পারে। বড় বড় শহরে মজুত করা দাহ্য পদার্থসমূহের অনুপাত প্রতি বর্গামিটারে 
কয়েকশো কিলোগ্রাম। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩, 
২৭-২৮ জুলাই তারিখে হামবুর্গ শহরে আগ্রকাডের ফলে যে-পাঁরমাণ জ্বালানি 
পদ্ড়োছল তার অনুপাত ছিল প্রতি বর্গামটারে ৩০০ [িলোগ্রাম। অধিকন্তু, 
একথা মনে রাখতেই হবে যে তেল, পাঁলমার ও অন্যান্য তেলজাত সামগ্রী পড়বার 
কলে যেসব কণার জন্ম হয় সেগুলি দাবানল-সৃষ্ট ধেণয়ার চেয়ে অধিকতর পরিমাণে 
সূর্যালোককে আত্মভূত করে। 

তাদের আগেকার সমীক্ষাগ্চুলির ফলাফলের আলোকে সোভিয়েত ও মাঁকন 
জলবায়ু তত্ত্বিদগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে “নউীক্রয়র রাত্রি”, অর্থাৎ ভূপষ্ঠে 
সূর্ধাকরণের তীব্রতার প্রচণ্ড হাস গোটা গ্রহ জুড়ে আচমকা আবহাওয়া ও জলবায়ুর 
পাঁরবর্তন ঘটাবে । “নউক্রিয়র রানুর” প্রধান জলবায়ুগত ফল হবে “নউন্রিয়র 
শীতকালের” আবির্ভাব, অর্থাৎ পথবীর স্থলভাগ উল্লেখযোগ্য পারমাণে শীতল 
হয়ে যাবে। “নিউীক্লিয়র রাত্রির” আনিবার্ধ ফল যে “নউক্লিযর শীতকাল” হবে 


যা ১৯৮৩ সনে স্পষ্ট হয়ে উঠোঁছল যখন এ ব্যাপারটির মৌল গাঁণাতিক মডেলটি 
উদ্ভাবন করা হয়। একদল আমোরকান বিজ্ঞানী কর্তৃক রাঁচত একটি বন্ধে 


এরুপ প্রথম মডেলাট উপাস্থিত করা হয়েছিল। “নিউক্লিয়া শীতকালের” 
অবস্থায় পৃথিবীর স্থলভাগের সম্ভাব্য শীতল হয়ে যাওয়ার হিসাবটির ভিত্তি হিসাবে 
নিয়েছিলেন পৃথিবীর উপরে একটি গ্র 


হাণু পতিত হওয়ার সময় ৬.৫ কোটি বছর 
আগে যে জলবায়ুগত বিপৰ্যয় ঘটোছল সেটি অধ্যয়ন করবার জন্য উদ্ভাবিত 
নডেলটিকে । তাদের হিসাব অনুসারে 


’ একটা নিউক্রিয়র যুদ্ধের পরে 
উপরের স্তরে আঁধকতর পরিমাণে ধূলির পা 


অংশ ও নীচের স্তরে অধিকতর পা 
র রমাণে 
ধোয়ার অংশ কয়েক মাসের মধ্যেই পৃথিবীর 


র স্থলভাগে তাপমাত্রা ৪০ 
'ডাগ্র হাস করে দেবে। 1 
একই বছর সোভিয়েত গবেষকরা আবহমগুলীয় সাধারণ সংবহন মডেল 
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ব্যবহার করে “নিউক্লিয় শীতকাল" ব্যাপারাটি এবং নিউক্রিয়র সংঘর্ষের 
আবহাওয়াগত ও জলবায়ুগত ফল-পারণামের মূলগত ভৌত প্রাক্িয়া সম্বন্ধে কতিপয় 
সমীক্ষা চালান; তারা “নউক্লিয়র শীতকাল” ব্যাপারটির এবং মঙ্গলগ্রহে ধূলি ঝড়ের 
একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণও করেন। বর্তমানে উদ্ভাবিত সাংখ্যক জলবারু 
মডেল ব্যবহার করে অধিকতর বিস্তারিত একটা বিশ্লেষণ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
চালানো হয়। 

যদিও এইসব গবেষণা প্রকস্পের মধ্যে অনেক ব্যাপারে_:কোন কোন 


| মৌল আভন্ন সিন্ধান্তাট হল, নিউক্লিয়র যুদ্ধের ফলে যে অগ্িকাও ঘটবার 


gp আবহমণলীয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করবার উপায় সহ-_পার্থক রয়েছে তাহলেও 
| 
) 


)) সম্ভাবনা তা ভু-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ২০ থেকে ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা 


হাস করবে। 
“ননিউক্লিয়র রাত্রি” থেকে “নিউক্লিয়র শীতকালে” উত্তরণের প্রক্রিয়া মনে হয় 
নিম্নরূপ £ সূর্য, স্থলভাগ ও সাগর-মহাসাগরকে উত্তপ্ত করে এবং এটা আবার 
আবহমওলকে উত্তপ্ত করে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকীরণের চেয়ে আরও ভালভাবে 
পৃথিবীর আবহমওলে সৌরশীল্তি প্রবেশ করে। ফলে, আবহমওল সমপরিমাণ 
সৌরশান্ত ও ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকীরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করলে ভূ-পৃষ্ঠ যতটা গরম 
হত, সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠ তার চেয়ে ৩০ডাগ্র বেশি গরম হয়। এই ৩০ ডিগ্রি 
অপমান্রার পার্থক্য পৃথিবীর আবহমওলের তথাকথিত কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় উষ্ণীকৃত 
উদ্যানের প্রভাব সৃষ্টি করে। আবহমগুলে বিপুল পারমাণে সূর্যালোকের-_যা 
ঝুলে থাকা কণাগুলি আত্মভূত করে ও ছাড়িয়ে দেয় _প্রবেশ ভূ-পৃষ্ঠে প্রবেশকারী 
সৌরশান্তির পরিমাণ প্রচণ্ভাবে কমিয়ে দেবে । 
আত্মভূত করবার অধিকতর সামর্থাযুন্ত ঝুলন্ত কণা অর্থাং এয়ারোসোলগুীল, 
যেমন ধোঁয়া, ঝুল এবং বিশেষ করে শহরের অগ্নিকাণ্ডের ফলে উৎপন্ন কণাগুলি 
ভূ-পৃচ্ঠে সৌরশান্তর প্রবেশকে ধুলোর চেয়ে অনেক বোঁশ করে কমিয়ে দেয় । 
দাবানল ও শহরের আগ্রকান্ড হয়ত এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্ট করবে যখন 
| সৌরশান্তকে আবহমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে আত্মভূত করবে আর ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হতে 
] থাকবে আবহমণ্ডলের তাপ বিকীরণ দ্বারা, সূর্ালোক দ্বারা নয়। 
আবহমণডলে প্রচণ্ডভাবে বধিত ধোঁয়ার উপাদান এমন এক পরিস্থিতির, উপরে 
 বার্ণত সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রকম্পগুলি যেমন প্রমাণ 
করেছে, সৃষ্টি করবে যখন সূর্যালোককে আবহমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে আত্মভূত করে 
নেওয়ায় তা আর ভূ-পৃঞ্ঠে পৌছবে না। ভূ-প্‌ণ্ঠ আবার শীতল হতে শুরু করবে, 
ক্রমশ এ সূর্যালোক শুষে-নেওয়া এয়ারোসোল স্তরের তাপমান্রার পর্যায়ে পৌঁছবে যে- 
পর্যায়টি ভু-প্‌ণ্ঠের স্বাভাবিক তাপমান্রার চেয়ে কয়েক ডজন ডিগ্রি কম। ফলে, 
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আবহমণ্ডলীয় উষ্ণীকৃত উদ্যানের প্রভাব আর ক্রিয়াশীল থাকবে না, “নিউক্লিয়র 
শীতকালের” আগমন ঘটবে। ভূ-পৃষ্ঠ শীতলতর হতে থাকবে আর সূর্যালোকের 
দ্বারা উত্তপ্ত হওয়া ধোঁয়া উপরে উঠে যে এলাকায় প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল সেখান 
থেকে বহু দূরবর্তী এলাকায় ছাড়িয়ে পড়বে। আনুমানিক এক মাসের মধ্যে ধোঁয়া 
ও ধুলোর এক বিশাল মেঘ উত্তর গোলাধে'র উপরে গোটা ট্রপোস্ফীয়ারে ছড়িয়ে 
পড়বে এবং দক্ষিণ গোলাধের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করবে। 

“নিউক্লিয়র শীতকালের” চিত্রনাট্য অনুসারে দাবানল ও শহরের অগ্নিকাণ্ড. 
একটানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলবে; আনুমানিক এক মাসের মধ্যে 
ধোঁয়া ও ধুলোর ক্ষুদ্র কণাগুলির এক ঘন মেঘ শুধু উত্তর গোলাধের নয় র 
দক্ষিণ গোলার্ধেরও আকাশকে ছেয়ে ফেলবে, স্থলভাগের তাপমাত্রা এমনকি 
ক্ৰান্তীয় মণ্ডলেও হিমাজ্কের নীচে নেমে যাবে । 

পৃথিবীর উপরে নেমে আসবে এক দীর্ঘ, বিবর্ণ শীতের রানি, মানবজাতির 
প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা থাকবে না। যে গুটিকয়েক মানুষ বেঁচে 
থাকবে তারা এমনাক সবচেয়ে আদম আন্তিত্বের পক্ষেও অনুপযুক্ত অবস্থার 
মধ্যে পড়বে । 

বান্তব না কল্প-বিজ্ঞান 

“নিউীক্লয়র শীতকাল” ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার সময় যে-প্রশ্নাট কখনো 
কখনো উ্থাপিত হয় তা হল এটি তত্ত্বগত সন্ভাব্যতার বেশি কিছু নয় কিনা এবং 
পৃথিবীতে ঘটমান প্রার্কীতক প্রতীত ব্যাপারগুলির কোন একাঁট বৈজ্ঞানিক 
অনুমানকে আংশিকভাবে হলেও সমর্থন করতে পারে কিনা । মঙ্গল গ্রহে ধূলি- 
ঝড় একটি প্রকৃত ও সু-পরী ক্ষত গ্রহ সংক্রান্ত প্রতীত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন 
করতে পারে, যে-প্রতীত ব্যাপারাটর জলবায়ুগত প্রভাব নিউক্লিয়র যুদ্ধের ফল- 
পাঁরণামের অনুরূপ হতে পারে এবং যা গ্রহাটির জামতে তাপমান্র উল্লেখযোগ্যরূপে 
কমিয়ে দেয় ও তার আবহমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। এই ধূলিবড় সাধারণত 


যায় এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে জ্যোতির্ব'জ্ঞানীরা সর্ব য় 
করেছিলেন। এই কালপর্বে গ্রহটি শতকরা ২০ ভাগ বোশ সৌরশান্ত আত্মভূত 


ধুলোর মেঘ গড়ে ওঠে। 
প্রতিদিন রান্রি নেমে আসবার মধ্যে এই মেঘ বৃদ্ধি পায় এবং দিন শুরু হওয়ার মধ্যে 


ধুলো মঙ্গলপৃচ্ঠে স্থিতিলাভ করলেও আবহমণ্ডলে গড় 


ড় ধূলির উঃ 
অবিচলভাবে বৃদ্ধি পায়। আনুমানিক দুই সপ্তাহের মধ্যে ৪ 


ধুলোর এক আস্ত 
গোটা গ্রহ্টিকে আবৃত করে। গ্রহের ধৃলি-দূষিত আবহমণ্ডলীয় উত্তরোত্তর ঠা 


১১২ 


পরিমাণে সৌর শক্তি আত্মভূত করতে শুরু করে, ২০ থেকে ৩০ 'ডাগ্র বেশি উত্তপ্ত 
হয় এবং মঙ্গল পৃচ্ঠের চেয়ে বেশি গরম হয়। ধূলি ঝড়ের আঘাতে মঙ্গল গ্রহ 
স্বাভাবক তাপমাত্রার চেয়ে ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি বেশ শীতল হয়ে পড়ে । 
ধুলোর আস্তরণ শুধু যে আবহমণডলের উষ্ণীকৃত উদ্যান প্রভাবকে বিনষ্ট করে 
তা নয়, পরস্তু তথাকথিত উষ্ণীকৃত উদ্যানের বিরোধী প্রসাব সৃষ্টি করে এবং মঙ্গল- 
পঠ্ঠের তাপমাত্র। আবহমণ্ডলের তাপমান্রার চেয়ে নেমে যায়। 

যাঁদও মানবজাতির প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে আমাদের গ্রহ বিশ্ব জুড়ে ও 
আকস্মিক আবহমন্ডলের এয়ারোসোল “দূষিত”, গরমটা মঙ্গল গ্রহে নিয়ামত ঘটছে, 
আঁভজ্ঞার মধ্য দিয়ে প্রায় যায়ইনি তাহলেও এটা খুবই সম্ভব যে ভূ-পৃঞ্ঠের সঙ্গে 
গ্রহাণুর সংঘর্ষ হয়ত আবহমণডলে বিপুল পাঁরমাণে ধুলো পাঠিয়োছল যার ফলে 
“গ্রহাণু রাত্রি” ও তার পরে “গ্রহাণু শীতকাল’, নেমে এসোছল । বহু বিজ্ঞানী 
মনে করেন এরকম বিশাল আকারের জলবায়ুগত বিপর্যয়ের ফলে ডাইনোসর ও 
অন্যান্য প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়োছল। প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রমাণ করছে 
যে ভূতাত্বিক দিক থেকে সংক্ষিপ্ত এই কালপর্বে ২৫ িলোর বেশি ওজনের 
প্রাণীগুলির অনেক প্রজাতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল । 

আগ্নেয়াগারর অগ্রত্যদগারও-_শুধু এগুলির বিরাট ধ্বংসকর নিহত শান্ত নয় 
পরস্ত প্রাকৃতিক পাঁরবেশের উপরে এর কুফলের কথাও সবার জানা আছে__ 
সেইসব প্রতীত ব্যাপারের অন্তর্গত যেগুলির ফল-পারিণাম সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ব্যাপক 
সমীক্ষা করেছেন। অনেক আগেয়াগরির অগ্রদগারের জলবায়ুগত ফল-পরিণাম 
পাঁথবীর বাভিন্ন অংশে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৮১৫ 
সনে ইন্দোনোঁশয়ার তান্বোরা আগ্নোগাঁরর অগ্রনযদগ্গারের উল্লেখ করতে পার; এই 
অগ্রম্যদারের ফলে জাত ১৫০ মন িলোমিটার ধুলো দৃর-দূরাত্ত পর্যন্ত ছাঁড়য়ে 
পড়েছিল। এই অগন্ন্দগারের পরের বছর ১৮১৬ সনাটিকে উত্তর আমোরকা ও 
পশ্চিম ইওরোপে “গ্রীগ্মবিহীন বছর” বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । নিউ ইংলওে 
জুন মাসেই তুষারপাত হচ্ছিল এবং জুলাই ও আগঞ্ট মাসে তাপমান্রা হিমান্কের 
নীচে নেমে গিয়োছল। ১৭৮২ ও ১৮৫৬ সনের মধ্যে ১৮১৬ সনেই ফ্রান্স ও 
সুইজারল্যান্ডে আঙ্গুর সংগ্রহের মরশুম সবচেয়ে দোরতে এসৌছল এবং উত্তর 
আমেরিকা, ইংলপ্ড ও সুইজারল্যাণডে এ বছরের গ্রীষ্মকাল ছিল শীতলতম। এও 
ধরে দেওয়া যেতে পারে যে তাম্বোরা আগ্নেয়াগরির অগ্্যদগারের পেছন পেছন 
বঙ্গদেশে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দয়োছল এবং অভূতপূর্ব শীতল বছর 
১৮১৬ সনে ফসল হানি হয়েছিল ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়োছল ৷ বঙ্গদেশে শুরু হয়ে 
কলেরা মহামারী ১৯২৩ সনে ককেশাসে পৌছোঁছল এবং ১৮৩০-৩২ সনে তা 
ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ছাঁড়য়ে পড়োছিল। যাঁদ আগ্রেয়াগারর অগ্রন্যদগার 
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মান গ্রীষ্মের কয়েকটি মাসের মধ্যেই তাপমান্রা কয়েক 'ডাগ্র কমিয়ে দিতে পারে 
তাহলে “নউক্রিয়র শীতকালে” গোটা ভু-পণ্ঠ জুড়ে দুই অঙ্কের তাপমাত্রা হাসের 
বিপর্যর়কর ফল-পাঁরণামের কথা কম্পনা করাও সাত্যই কাঠন। 

আরও একটি ব্যাপার সম্বন্ধে ভালভবে সমীক্ষা করা হয়োছল। এটি 
ছিল কানাডার আলবার্টা প্রদেশে একটি বিরাট দাবানল, এ এক 'বিশাল ধোঁয়ার 
মেঘ সৃষ্টি করেছিল । কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে উঠে এই মেঘ পুবাঁদকে 
চলতে শুরু করে, আমোরকার ভূ-খণ্ডে দিনের তাপমাত্রা কয়েক ডাগর কমিয়ে দেয়, 
তার পরে অতলা্তিক পার হয়ে পশ্চিম ইওরোপের আকাশে ৮ থেকে ১০ 
কিলোমিটার উচ্চতার আবভূত হয় । এই দৃষ্টান্তাট এই ঘটনাটির এক সুস্পষ্ট 
সাক্ষ্য বহন করছে যে আবহাওয়ায় ঘটমান কিছু কু প্রাক্য়া ধোঁয়ার মেঘকে 
আবহমওলের উপরের স্তরে তুলে দিতে ও পরে বিরাট দূরত্বে ছড়িয়ে দিতে পারে । 

দীর্ঘকাল আগেই প্রমাণিত হয়েছে যে বড় বড় আগ্নকাও আগ্মাশখায় বিধ্বস্ত 
এলাকাগুির পক্ষেই শুধু নয় পরন্তু আগ্রকাণ্ডের ফলস্বরূপ ধোঁয়ার গেঘে আবৃত 
অনেক বড় বড় এলাকার পক্ষেও এক প্রাকৃতিক দুর্টেব। সুপ্রাচীন রুশ পাও্যালাঁপ- 
গুলিতে ১৩৭১ সনে দাবানলের বিবরণ রয়েছে তখন বাতাসে দু'মাস ধরে ভাসমান 
ঘন ধোঁয়া খালি চোখে সূর্যের কাল দাগগুিল দেখতে পাওয়া সম্ভবপর করোছল। 
অরণ্যের বিশাল এলাকা ও শঁকয়ে যাওয়া জলাভীমতে আগুন লেগোঁছল, মানুষ 
সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হয়ে বন্য জন্তুরা গ্রামগুলিতে বিচরণ করোছল এবং নশানাবোধ 
হারিয়ে পাখীরা মাটিতে পড়াছল । 

১৯০৮ সনের ৩০ জুন তারিখে তুঙুস্কায় উন্ধাপাত জানত বিস্ফোরণ 
দাবানলের সৃষ্টি করেছিল যা পাচ দন ধরে জলছিল। সাইবেরিয় তৈগার প্রায় 
আট কিলোমিটার উপরে এই উদ্ধার বিস্ফোরণ ঘটোছিল এবং এর {বিস্ফোরণ শান্ত 
{ছল ১০ মেগাটন [নিউক্রিয়র বোমার সমান। 

সাধারণভাবে বলতে গেলে, তুঙস্কা উন্ধাপাতের ফলাফলকে একটি শান্তশালী 
ক্র বেতারে = 
ভেতর দিয়ে যাবার সময় পাট বাতাসকে এমন এক তা, নট 
করেছিল যে তাপমান্রায় নাইট্রিক অক্সাইডের জন্ম হয়। না নর 
অনুসারে, এভাবে যে-পাঁরমাণ অক্সাইডের জন্ম হয় তা একটি ৬০০০ মেগাটন 
নিউকলির বিস্মেরণের ফলে জাত অক্তাইডের সমান। তুনুস্কা উদ্ধা িস্ফোর 
আব্হমগ্ুলে ধূলির উপাদান প্রচণওভাবে বাঁড়য়োছল এবং নাইট্রোজেন উ ও 
হাস করেছিল । টিটি 

১৯১৫ সনে সাইবৌরয়ায় বিরাট দাবানল 
এলাকা পুড়িয়ে দিয়োছিল ৷ ঘন ধোঁয়া দানা টি অন: বর্গ কিলোমিটার 

দুসপ্তাহ দের করে 
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দয়োছিল এবং দানাগুলির আকার ক্ষ্রতর হয়োছল। ৫০ দিন ধরে ধোঁয়া 
ইওরোপের আকাশের একটা এলাকাকে ছেয়ে ফেলোছিল এবং কোন কোন 
এলাকায় ধোঁয়ার আস্তরণ এত ঘন ছিল যে কয়েক পা'র বৌশ দূরের জিনিস দেখা 
যাচ্ছিল না। 

১৯৭৫ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইওরোপীয় অংশের মধ্য অণ্চলগুীল 
যে ভয়ঙ্কর খরার কবালত হয়োছল সেই খরাও অনেক আগ্রকাও ঘাটয়ৌছল 
এবং ধোঁয়া পাচ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল । একটা ?ফতের 
আকারের ধোঁয়ার মেঘ_-৫৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা ও ১০০ থেকে ৪০০ 
গকলোিটার চওড়া__রুশ সমভূমি থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তুত ছিল। এই 
আঁগ্নকাণ্ডের পরে কয়েক মাস ধরে আবহমওলীয় স্বচ্ছতা কম ছিল । 

বিশ্বজোড়া “নিউক্লিয়র রান্রি” ও “নউক্রিয়র শীতকাল” ব্যাপারটা সম্বন্ধে মৌল 
ধারণার বিকাশ ঘটোছুল ১৯৮৩ সনে। পরবর্তী গবেষণা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল 
“নিউক্লিয়র শীতকালের” পারবেশগত ও অর্থনোতক ফল-পারণাম সম্বন্ধে 
সমীক্ষার উপরে এবং অনেক নিউল্রিয়র বিস্ফোরণের ফলে আবহমগুলে ও ভু-প্‌ষ্ঠের 
উপরে ঘটমান ভৌত প্রক্রিয়ামল ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখবার উপরে । 
শান্তির জনা, নিউক্রিয়র িপদাশতকার বিরুদ্ধে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কামাঁট 
কর্তৃক পরিচালিত “নউক্লিয়র শীতকালের” পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ফল- 
পরিণাম সম্বন্ধে সমীক্ষার পর “"নিউক্রিয়র যুদ্ধের বিশ্বজোড়া ফল-পাঁরণাম ও 
উন্নয়শীল দেশগুল” শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়োছিল ৷ রিপোর্টে 
বলা হয়েছে ‘যে আধুনিক [জ্ঞান যদিও [নউক্লিয়র যুদ্ধের জঘন্য ফল-পাঁরণামের 
এবং গ্রীক্মমগলীয় দেশগুলির পরিবেশ ও. আর্থব্যবস্থার উপরে নিউক্রিয়র যুদ্ধের 
অন্যান্য প্রীতীকরিয়ার সামাগ্রক মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়ান তাহলেও এযাবৎ সংগৃহীত 
তথ্যাঁদ এই সিদ্ধান্তে পৌছবার পক্ষে যথেষ্ট যে আঁফ্রকায় এবং এীশয়া ও লাতন 
আমোঁরকার আঁধকাংশ গ্রীন্সমগ্ুলীয় দেশে গ্রীক্সমগ্লীয় কৃষির আঁনবার্ধয লোপ 
ঘটবে। “নিউক্লিয়র শীতকালের” ঠাণ্ডা আর অন্ধকারে গ্রীন্মমগ্লীয়. ফসলগ্নীল 
বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং এইসব ফসলকে পুনরুদ্ধার করা বলতে গেলে তসন্তব 
হবে। পৃথিবীতে আক্সিজেনের অন্যতম মূল উৎস ও জৈব জীবনের সংরক্ষণাগার 
গ্রী্মমওডলীয় অরণ্যগীল এমনকি সামায়ক অন্ধকার ও [হমাণ্কের কাছাকাছি 
তাপমান্রার আঁভঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ এগুলি একমাত্র একটা সংকীর্ণ 
তাপমান্রার পারধির মধ্যেই টিকে থাকতে পারে এবং এগুলি তাপমান্রা ও আলোর 
তীব্রতার তীক্ষ ওঠানামাকে সহ্য করতে অসমর্থ। [নউক্রিয়র যুদ্ধ উন্নয়নশীল 
দেশগুলিতে শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রায় জীবন, বুভুক্ষা, ব্যাধ ও শেষ 
পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে জনসমাষ্টর আঁধকাংশের নিয়াত করে তুলবে । 


১১ 


“নিভলক্রি স্বত্ব শীতকালে” 
সমৰ্থক ও ন্িলোদ্বীা 

নিউক্লিয়র যুদ্ধের বশ্বজোড়া জলবায়ুগত ফল-পাঁরণামের তত্ব আঁধকতর বিকাশ 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে যেসব ভৌতিক ও আবহবিদ্যাগত সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে সেগীল 
সম্বন্ধে বলা যায়, যেসব বিজ্ঞানী এই সমস্যাগ্ুল অধ্যয়ন করছেন প্রকৃত পক্ষে 
তাদের প্রায় সবাই একবাক্যে এই মত ঘোষণা করেন যে আবহমগুলে সমানভাবে 
ছড়ানো ধোঁয়া ও ঝুল স্থলভাগের উপরে তাপমাত্রার প্রচণ্ড হাস ঘটাতে পারে। 
সবচেয়ে বিতর্কমূলক হল বিরাট আকারে আঁগ্রকাও, ব্যাপকভাবে ধোঁয়া ছাঁড়য়ে 
পড়া এবং আবহমণওডল থেকে এয়ারোসোল কণাগুল ধুয়ে যাওয়ার তত্বীটি। এটা 
একেবারে পারিষ্কার যে এই সব প্রাক্কয়াই পূর্ণবয়ব মডেলের উপরে পরীক্ষামূলক- 
ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে না। অপর দিকে, তব্গত গবেষণা ও 
এসব প্রাক্রয়ার গাঁণাতক মডেল সৃষ্টর জন্য অসংখ্য গবেষণা সংস্থার 4 বিপুল 
পাঁরমাণে প্রয়াস দরকার হবে। এতৎসত্বেও, আবহমণ্ডলে ও ভূ-পৃষ্ঠে ঘটমান 
ভৌত প্রাকুয়াগুলি সম্বন্ধে বর্তমানে লভ্য তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছনো যায় যে. 
“নিউক্লিয়র শীতকালের” আবির্ভাব ঘটাবে এমন ঘটনাবলী বন্তুত ঘটতে পারে । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাঁ্কন যুন্তরান্্ ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা বিশ্ব 
িরন্ত্রীকরণ আভযানের কাঠামোর মধ্যে নানা সোমনার, সভা ও আলোচনা চক্রে, 
দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় যোগাযোগ চলাকালে এবং কতিপয় আন্তর্জাতিক গবেষণা 
প্রকপ্পের কাঠামোর মধ্যে নিউক্রিয়র যুদ্ধের বিশ্বজোড়া জলবায়ুগত ও পারবেশগত 
ফল-পারণাম তথা অনেকগুলি নিউক্রিয়র বিস্ফোরণের স্থানীয়, আণ্টালক প্রাতীক্িয়া 
নিয়ে আলোচনা করছেন । উদাহরণস্বরূপ, “নউকরিয়র যুদ্ধের পাঁরবেশগত ফল- 
পরিণাম” শীর্ষক প্রকল্পটির উল্লেখ করতে পারি, বৈজ্ঞানিক ইউনিয়নগুির, 
আন্তর্জাতক পরিষদের সহায়ক সংস্থা পরিবেশের সমস্যাঁদ সম্পাঁকত বৈজ্ঞানিক 
কাঁমাট এই প্রকল্পটি রচনা করেছিল । প্রকষ্পাট এমন একটি বিষয়মুখ, উপযুক্ত 
ও একই সময়ে সুস্পষ্টভাবে লিখিত রিপোর্টের 'ভীত্ত হিসাবে কাজ করবে যে- 
রিপোর্টাটতে মনুষ্যজাতি ও গোটা বায়োস্ফীয়ার এই দুইয়েরই পক্ষে নিউকরিয়র যুদ্ধের 
সম্ভাব্য ফল-পারিণামের বিবরণ দেওয়া হবে। 

১৯৮৪ সনের মে মাসে লেনিনগ্রাদে “নউক্লিয়র 
পরিণাম ও বায়োস্ফীয়ারের উপরে এর আঁভঘাত” 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, 


যুদ্ধের জলবায়ুগত ফল- 
শীর্ষক একি আন্তর্জাতিক 
মাঁকন ঘুনতরা্ ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
১১৬ 


০০০০০ 


অস্ট্রোলয়া, জাপান, ডেনমার্ক, সুইডেন ও স্পেন থেকে প্রাতানাধ হিসাবে প্রায় 
6৫০ জন বিজ্ঞানী যোগ দেন। অংশগ্রহণকারীগণ এই মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে 
পৌঁছন যে নিউক্রিয়র সংঘর্ষ বাধলে মানবজাতি ও সমস্ত জীবিত বস্তুকে 
“নিউক্রিয়র শীতকালের” আগমনের সম্মুখীন হতে হবে, এমনাঁক নিউক্রিয়র যুদ্ধের 
পরও যারা বেঁচে থাকবে তাদের পক্ষে “নিউক্রিয়র শীতকাল” হবে মারাত্মক ৷ 

১৯৮৪, জুন মাসে বিশ্ব নিরন্ত্রীকরণ আঁভযানের কাঠামোর মধ্যে লোননগ্রাদে 
অনুষ্ঠিত রা্্রসংঘের একটি আগ্টালক সম্মেলনে সোভিয়েত ও আমেরিকান 
চিকিৎসক ও পদার্থ বিজ্ঞানীরা নিউক্লয়র যুদ্ধের আবহাওয়াগত, জলবায়ুগত, 
জীকাবদ্যাগত ও চাকৎসাগত বিপর্যয়কর ফল-পারণাম সম্বন্ধে হিয়ার প্রচার 
করেন। 

একথা বলতেই হবে যে নিউক্লিয়র যুদ্ধের ফল-পারণাম সম্বন্ধে আমেরিকান 
দবজ্ঞানীরা পরস্পর-বিরোধী আঁভমত পোষণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন 
তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্তে পৌছনোর প্রয়োজন নেই আবার অন্যরা মনে করেন 
'নউর্রিয়র যুদ্ধ বেধে যেতে দেওয়া হলে মনুষ্যজাতর টিকে থাকার সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
উৎকঠ্িত হবার সমূহ কারণ রয়েছে। আবার অন্য এক দল আমোরকান শাসক 
মহলের যুদ্ধবাজদের লেজুড় হয়ে 'নিউক্রিয়র যুদ্ধের বিপর্যয়কর ফল-পরিণামকে 
খাটো করে দেখাবার জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছেন। 

উদাহরণস্বরূপ, নেচার পান্রকা ১৯৮৪, আগষ্ট সংখ্যায় হাইড্রোজেন বোমার 
অন্যতম জনক এডওয়ার্ড টেলারের 'নউন্রিয়র যুদ্ধের ব্যাপক ফল-পাঁরণাম” শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে তেজয় ভস্মাবশেষ ও 
ওজোন স্তরের হাস এক সময় দবপর্যয়কর বলে পাঁরগাঁণত হলেও [নিউক্লিয়র 
বিস্ফোরণ যে প্রকৃত ভৌতিক ক্ষয়ক্ষাত ঘটাবে তার তুলনায় এখন তা তুচ্ছ বলেই 
মনে হয়। এডওয়ার্ড টেলার বলছেন যে “ীনউক্রিয়র” আগ্নকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট 
সম্ভাব্য ধোঁয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে এবং পরবর্তীকালে আবহবিদ্যাগত বিবর্তন সম্বন্ধে 
ঠিক ঠিক তথ্যাদির অভাব 'শনউক্রিয়র শীতকালের” প্রতিক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার 
{ভাতত ক্ষইয়ে দিচ্ছে। 

নিজের আঁভমতের সমর্থনে লেখক {কছু কিছু বিশ্লেষণমূলক তথ্য এবং 
আবহমণ্ডল থেকে ধোঁয়া অপসারণ ত্বরান্বিত করতে ও এইভাবে ভূ-পচ্ঠের 
শীতল হওয়া মন্থর করতে পারে এমন আবহমণ্ডলীয় প্রক্রিয়াদর কথা উদ্ধৃত 
করেছেন । আমেরিকান ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তসমূহ নাকচ করে 
"দিয়ে টেলার এগুলিকে বিশ্বাস্য নয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার নিজের 
1সদ্বান্তেরই আঁধকাংশটা প্রত্যয় উৎপাদক নয় । কারণ আবহমণ্ডল থেকে ধোঁয়া 
অপসারণ ত্বরান্বিত করে এমন ্রারিয়াগ্লর পাশাপাশি এমন অন্যান্য প্রাকরিয়া 


১১৭ 


রয়েছে যেগুলি কণাগ্ীলর লঙ্কালাম্ব ও খাড়াখাঁড় ছাঁড়য়ে যাওয়ায় সাহায্য 
করে। আবহমণ্ডেলে ধোঁয়া ও ঝুল উপাদান বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠিক, 
এই প্রাবয়াগণরীলর তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধ পায়। 

এই প্রবন্ধটির প্রকাশ ১৯৮৪, ২১-২৮ আগস্ট তারিখে তাঁলনে অনুষ্ঠিত 
নবম আন্তজাতিক মেঘ ভৌতবিদ্যা সম্মেলনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল । এই 


সম্মেলনে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গবেষণা নিবন্ধগ্ীলও টেলারের 
'সিদ্ধান্তগযাল খণ্ডন করোছল। 


১১৮ 


= 


বিশ্ব পরিবেশগত বিপর্শস্ত্ 


এটা সম্ভব যে প্রাথামক নিউক্রিয়র বিস্ফোরণগদ্ীলর স্থল থেকে বহু দূরে 
অবস্থিত এলাকাগযীলর আঁধব৷সীরা শুরুতে বিস্ফোরণগদাঁল দেখতে ও শুনতে পারে 
না। কিন্তু নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের সঙ্গী ইলেকট্রোম্যাগনোটক ঘাতের দ্বারা সৃষ্ট 
নানা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা স্থলভাগে ও মহাকাশে যোগাযোগ লাইন, বিদ্যুৎ প্রেরণ 
লাইন, কম্পিউটার প্রভৃতির নুটপূর্ণ ক্রিয়া এবং এসব এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ 
ভেঙ্গে পড়ার ন্যায় ভ্বাজ্বল্যমান লক্ষণগুলি থেকে তারা [নউক্রিয়র যুদ্ধ শুরু হবার 
কথা জানতে পারবে ৷ তারা কিছুটা বিলম্বের পর তখন ভূকম্পন নির্ণায়ক স্টেশন- 
গলি থেকে সংকেত পাবে। ঘটনা-পরম্পরায় এর পর ঘুর্ণিঝড়ের আকারে বিপুল 
বাযুপ্রবাহের আগমন ঘটবে, অবহমওলে ধোঁয়া, ধুলো ও ছাই জমা হবার ফলে 
উপরের আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে যাবে । আবহমওলের দূষণ এর স্বচ্ছতা প্রচ্ভাবে 
কমিয়ে দেবে, ফলে আবহমণডলে প্রবেশ করে সালোক সংগ্লেষের প্রক্য়াকে_ 
পরথবীর জীবন্ত পরিবেশের অস্তিত্বের মেরুদওদ্বরূপ এই প্রক্রিয়া বছরে পাঁথবীতে 
শতকরা ৯৮ ভাগ প্রাণ-পু্জ সৃষ্টি করে-অব্যাহত ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে সূর্যাঁকরণের 
সামর্থ প্রচণ্ডভাবে হাস পাবে । অন্ধকার জীবন্ত প্রকৃতিকে ধ্বংস করবার অন্যতম 
সৰ্বাধিক শান্তশালী কারণ হিসাবে কাজ করবে। 

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করোছ যে এমনাক একটা সামায়ক “নিউক্লিয়র 
শীতকালেও” উফমওলীয় অরণ্যসমূহ বেঁচে থাকতে পারবে না। একমাত্র 
“নউক্লিয় শীতকালের” উপাদানটিরই ফলস্বরূপ বায়োস্ফীয়ারে আঁক্সজেন 
পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবীতে আঁধকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু এমন {ক যদ কিছু উদ ও প্রাণীর প্রজাতি বেঁচেও যায় 
তাহলেও এগুলির জীবন চক্র গররুতররূপে বিশৃংখল হয়ে পড়বে । 

বস্তুত, পৃথিবীতে জীবন একটি অখও গ্ৰহীয় প্রক্রিয়া ; এর মধ্যে জাঁড়ত রয়েছে 
জৈব বন্তুর প্রার্থীমক উৎপাদনকারী উদ্ভিদ কর্তৃক সৌর শান্ত, কাবাঁণক এসিড, 
জল ও খানিজ পদার্থ আত্মভূত করা, জন্তু ও মাইক্রোব কর্তৃক এগলির বহুধা 
পুনপ্রক্রিয়ন এবং জৈব বস্তুকে প্রা্থামক স্তরের খানজ সামগ্রীতে পাঁরণত করতে 
ছুদ্রজীবগ:লির কাজ। এই সবগুলি প্রক্রিয়ার ?ৎশ্বজোড়া গাঁতময় ভারসাম্য শুধুমাত্র 
বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে জীবনের অ'্তত্বের জন্যই নয় পরস্তু ভূপৃঞ্ঠে, জলে 
ও আবহমঙলে ঘটমান রাসায়নিক প্রক্রিয়াগনলর জন্যও দায়ী । 


১১৯ 


এমন ক শান্তির সময়েও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিবেশকে প্রবলভাবে 
প্রভাবিত করে_আবহমওলের গ্যাসের গঠন, জল সম্পদ প্রভূতিকে বদলে দিয়ে। 
বৃহদাকারে নউক্রিয়র সংঘর্ষ আনবার্ষভাবেই বড় ধরনের পারবেশগত পরিবর্তন 
নিয়ে আসবে, বিশেষ করে আঁত “ভেদ” উষ্ণমণ্ডলীয় অণ্টলগুলিতে ৷ 

আবহমণডলে দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্ষাতকর পদার্থসমূহের প্রবেশ হবে বিশ্বজোড়া 


বিরাট গরুদ্বসম্পন্ন একটি উপাদান । আগ্নিকাও, বিস্ফোরণ ও জ্বালানি ডিপো- 
গঢ়ালর ধ্বংসসাধন বাতাসে বি 


যুদ্ধের অণ্টলগুলিতে সংঘর্ষের 
সংখ্যক পশু মারা যাবে। 


আবহমগুলে পশ্চিম থেকে পৃবে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে ধোঁয়া, ঝুল ও 
খাঁলবাহী বাতাসের সংবহনও বশ জুড়ে নিউক্রিয়র বিকীরণজনিত, জীবাবদ্যাগত 
ও গসায়নিক সংক্ৰমণে দান রাখবে । 

“নউক্িয়র শীতকালের” জীববিদ্যাগত ফল- 
আঁতমা 


পারণাম সম্বন্ধে গবেষণা চালানো 


চালাতে অপারগ । কিন্তু নানা 
চালানো এবং মধ্যম ও উচ্চতর অক্ষাংশে আবহাওয়ার 
পর্যবেক্ষণ চালানো কিছু প্রাথামক ফল দান করতে পারে। 

ত নীচে ২০ 'ডাগ্র নেমে যাওয়া পর্যন্ত শীতকালীন 
গম বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু ্রীক্ঘকালে স য় বৃদ্ধির কালপর্বে তাপমান্রা 
অকস্মাৎ শূন্যের নীচে পাঁচ ভিগ্রিতে নেমে গেলে এই গম মরে যাবে। আপ্পাইন 

তির পাইন গাছ শীতকালে শুনোর নীচে ৫০ 'ডাগ্র তাপমায় বেচে থাকতে 
পারে কিন্তু ্রীন্নকালে শূন্যের নীচে পঁ 


০ কর 


হয়। ধানের ফুল ধরার সময় তাপমাত্রা ১৩ ডাগ্রতে নেমে গেলে এশিয়ার বহু 
দেশে এই ফসলটির সম্পূর্ণ হানি হয় । 
একমাত্র “নিউক্লিয়র রাত্রির” অন্ধকারই সাগরে ও স্থলভাগে সালোক সংশ্লেষ 
প্রক্রিয়াকে শ্ুন্ধ করে দেবে। 
দীর্ঘকাল ধরে অন্ধকার, তেজস্ক্রিয় সংক্রমণ ও আতবেগুন বিকীরণ সাগরে 
জীবনের মারাত্মক ক্ষতি করবে এবং তা আর মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস 
থাকবে না। 
কৃষিতে আঁনবার্ষ বিশৃংখলা এবং ফসল ও খাদ্যের মজুতের বিনাশ পাঁরাস্থাতকে 
ঘোরালো করবে৷ শান্তি ও কাচা মালের যোগানের অভাবে, এবং বিরাট জনসমাষ্ট 
মহামারীর কবালত হওয়ায় শিল্প ও কৃষি পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হবে। 
জলবায়্গত ও জীববিদ্যাগত কারণগুলির মোট প্রভাব সম্বন্ধে সমীক্ষা থেকে 
এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে যে একটা সবাত্মক [নউক্রিয়র যুদ্ধের ফলে হয়ত 
মনুষ্য প্রজাতিগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 
একদল আমেরিকান বিজ্ঞানী পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের পক্ষে 
“নউক্রিয়র শীতকালের” ফল-পাঁরণামের যে বিবরণ দিয়েছেন আমরা তা পুনঃ 
প্রকাশ করতে চাই। 
প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে বছরের সময় নিবিশেষে পৃথিবীর প্রায় সবন্র যে 
আতিমার্ায় শীতল আবহাওয়া জে'কে বসবে যে উদ্ভিদ জীবনের বিপুল ক্ষাত 
করবে, [বিশেষ করে ক্রান্তীয় অণ্টলে এবং উত্তর গোলার্ধের মধ্যম অক্ষাংশগুলিতে 
যেখানে পাথবীর জনসমা্টর অধিকাংশের বাস। আলোর তীব্রতা প্রচওভাবে হাস 
পাওয়ায় সালোক সংশ্লেষ হাস পাবে এবং উদ্ভিদ মোটে জন্মাবে না। শীতল 
আবহাওয়া, টাটকা জলের অভাব এবং প্রায় সাক অন্ধকার বিরাট সংখ্যক পশুর 
মৃত্যু ঘটাবে। শূন্যের প্রায় কাছাকাছি তাপমান্রা, বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধের 
মধ্যম অক্ষাংশের মহাদেশীয় অঞ্চলগুলিতে, টাটকা জলের অগভীর উৎসগ্ীলকে 
হিমায়িত করে দেবে। ফটোপ্ল্যাঙ্কটনের অ-পুনরুৎপাদন সমুদ্র ও টাটকা জলের 
মাছ ও পশুর বনু প্রজাতির খাদের উৎস বিনষ্ট করবে। খাদ্যের সম্তাব; যেউৎস 
বাকী থাকবে তা তেজাক্রিয় ও রাসায়ানক পদার্থের দ্বারা এত বোশ সংক্রামিত হবে 
তা খাবার অনুপযুক্ত হয়ে উঠবে । 
রি শীতল রা ও নীচু স্তরে আলোর তীব্রতা গোটা গ্রহ জুড়ে কাঁষ উৎপাদন 
স্তন্ধ করে দেবে। নিউক্লিয়র আক্রমণের শিকার দেশগ্াঁলর খাদ্যের মজুত বিনষ্ট 
অথবা সংক্রমিত হবে। খাদা-উৎপাদনকারী দেশগনীল আর অভাবগ্রস্তদেশগদাকে 


খাদ্য রপ্তাঁন করতে পারবে না। 
বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন যে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের ফলে সারা পাঁথবীতে 


১২১৯ 


শঅংক্ষণাৎ ২০০ থেকে ৩০০ কোট লোক মারা যাবে। 'শনউক্রিয়র রাত্রি” ও 
শানউর্রিয়র শীতকালের” আগমন, পর্যাপ্ত আবাসন ও হ্বালাঁন মজুদের অভাব» 
তেজীক্রুয় ও রাসায়ানক সংক্রমণ, টাটকা জলের ঘাটতি, বুভুক্ষা ও চাকৎসা 
সাহায্যের অভাব নিউীক্লিয়র বিস্ফোরণের শকারের সংখ্যা বহু গুণ বাঁড়য়ে দেবে। 
জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শান্তর যোগান, পরিবহন, যোগাযোগ ও অন্যান্য ব্যবস্থা আর কাজ 
করবে না। প্রাণী জীবনের উচ্চতর রূপগণ্ালর বিশেষ করে ক্রান্তীয় অঞ্চলে, খুব 
সম্ভব নিয়ত হবে নাশ্হু হয়ে বাওয়া। মনে হয় সংগাঠত চাষবাষের পুনরুদ্ধার 
হবে খুবই আনিশ্চিত, তেজক্রিয় সংক্রমণ থেকে যাবে এবং নানাবিধ মহামারীর 
প্রকোপ ঘটবে ৷ . 
শুধুমাত্র মানুষের পক্ষে নয় পরস্তু অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীব, পাখী ও পোকা 
মাকড়ের পক্ষেও িকীরণ আঁতমান্রায় বিপজ্জনক ৷ “বিকীরণ আঁভঘাত” অরণ্যের, 
বিশেষ করে প্েচ্ছাকাত বৃক্ষের অরণ্যের, গররুতর ক্ষতিসাধন করবে। উদ্ভিদ যেহেতু 
মূলের মাধ্যমে তেজজাক্রয় আইসোটোপ আত্মভূত করে সেজন্য খাদোর উৎসগীলও, 
সংক্রামত হবে । 
বিরাট আকারে আগ্নকাও মোট অরণ্যের প্রায় ২০ শতাংশ, স্তেপভাঁমির ১৫ 
শতাংশ ও উত্তর গোলার্ধে চাষযোগ্য জমির ৫০ শতাংশ পুড়িয়ে দেবে। নিউক্রিয়র 
বিস্ফোরণ ও বিরাট আকারে আঁগ্রকাও আবহমণডলে বিপুল পরিমাণে কার্ানক 
এসিড, নাইট্রিক এসিড, ইথাইলেন, প্রপাইলেন ও অন্যান্য দুষিত পদার্থ পাঠাবে ॥ 
এইসব গ্যাস এমন এক ফটোকোমক্যাল ধোঁয়াশা সৃষ্টি করবে যা সমস্ত জীবিত 
জিনিষের মারাত্মক ক্ষাত করবে। প্রাত বারে আবহমণ্ডলে যে গড় পরিমাণ 
নাইট্টিক ও সালাফউরিক যৌগ প্রবেশ করে তা আনুমানিক দশগুণ বৃদ্ধি পেলে, 
বিশাল এলাকা জুড়ে “এসিড” বৃষ্টি ও তুষারপাত হবে এবং গড়ে জামিতে এীসডের 
উপাদান পাঁচ গুণ বাড়বে। ভূগষ্ঠে বৃষ্টি ও তুষারের সঙ্গে মিলে সালফিউারক 
ও নাইট্রিক এসিড পতন উদ্ভিদ, টাটকা জলাশয় ও প্রাণী জীবনের ক্ষতি করবে৷ 
এবং বাড়িঘর ও ধাতুনিমিত কাঠামোর ক্ষয় ঘটাবে । বর্তমানে, মাঁকন শ্রমাশল্প- 
গুল প্রাত বছর আবহমণ্ডলে প্রায় তিন কোটি টন সালাফউরিক ও নাহীট্রক 
এসিড পাঠায় যা ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী কানাডায় প্রচুর “এসিড” বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে, 
সেখানে গত কয়েক বছরে একমাত্র অণ্টারিও প্রদেশে এককালের ২০০) স্ফাটিক 
খচ্ছ জলের হুদ ইতিমধ্যেই গ্রুতর রূপে দুষিত হয়েছে। 
এর চেয়েও দশগুণ বেশি “এসিড” বৃষ্টি বিশাল এলাকা জুড়ে পরিবেশকে 
ধ্বংস করবে। আগ্নিকাণ্ড এবং “তেজাক্রয়” ও “এসিড” বৃষ্টির মিথাক্রয়া সর্বন 
বিরাট পরিমাণে আগাছার জন্ম দেবে। 


পাখীদের মৃত্যু জঙ্গলের পোকামাকড়ের ত্বারিত বাশবৃদ্ধিতে দান রাখবে । 


১২২ 


একত্রে গিলে এইসব উপাদান এককালের অরণ্য অঞ্চলকে দুত জলাভূমিতে 
পাঁরণত করবে এব উচ্চতর এসিড উপাদান, ভূমি ক্ষয় এবং প্রাণীর অনুপস্থিতির 
দরুন স্তেপভূমি জুড়ে আগাছা জন্মাতে শুরু করবে । 

উষ্ণমণ্ডলে ও এর নিকটবর্তী বৃষ্টি ও মৌসুমী-বায়ুজাত অরণ্য ও সাভানাভূমি 
জলবায়ুগত আঁভঘাত থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। আঁতিমান্রায় ছড়ানো ভূগর্ভস্থ 
শিকড়ের অভাবে উঞ্ণমণ্ল ও নিকটবর্তী অঞ্চলে দ্রুত ভূমি ও জলের ক্ষয় ঘটাবে 
এবং পরবর্তীকালে এইসব এলাকা “বন্ধা” হয়ে পড়বে। সাভানাভূমি পাঁরণত 
হবে আধা-মরুভূমি ও পরে মরুভূমিতে ৷ যে জলাভূমি ও অগাছার ক্ষেত অরণ্য ও 
স্তেপভূমির স্থলাভিষিন্ত হবে সেগলি আমাদের গ্রহে উদ্ভিদ জীবনের ভূগোল 


পুরো বদলে দেবে । 


১২৩ 


আপেক্ষিক লিল্লাপভ্ভাল্প মোহ 


যাঁদও এঁশয়ার কিছু ?িছু দেশ হয়ত নিউ ক্লয়র যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়য়ে 
পড়বে না, তাহলেও “নিউক্লিয়র শীতকাল” ও পরিবেশ বিপর্যয়, দিপ;ল জীবন- 
হানি ও অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলার ন্যায় নিউক্লিয়র সংঘর্ষের অন্যান্য পরিণামের কথা 
উল্লেখ না করেও, জাতীয় সীমানাগ্ীল ছাড়িয়ে যাবে এবং গোটা পৃথিবীকে 
আঘাত করবে । 

একটা সবাত্মক নিউক্রিয়র যুদ্ধ সংক্রামক ব্যাধসমূহের বিস্তার রোধ করে এমন 
স্বাস্থ্যবাধমূলক সমস্ত প্রতিবন্ধক অপসারিত করবে। ব্যাকটোরয়া ও ভাইরাস 
জল সরবরাহকে দূষিত করবে । বিকীরণে কম প্রভাবিত হয় এমন মাছি ও 


করতে অনিচ্ছুক হবে কারণ 
ঘরে তুলবার মত ফসল হয়ত আর থাকবে না। আমদানিকৃত মালমসলা 


ব্যবহারকারী কারখানাগ্ীল ও রপ্তানিমুখী কারখানাগুলি বন্ধ করে দতে হবে 
কারণ পণ্যদ্ব্য ও তৈরি পণ্যাদির বিশ্ব বাজারের আস্তিত্ব থাকবে না। 
সুদূর, দুরাভগম্য এলাকাগদলিতে মাত্র সীমিত সংখ্যক পরিবার ও পল্লী টিকে 


মেরুদণ্ডাটই ধ্বংস হরে যাবে। কথা্তরে, নিউকরিয়র যুদ্ধ উন্নয়ন 
অধিকাংশ জনসম্টির জন্য নিয়ে আসবে ধা ও ব্যাধিজনিত মৃত্যু 


পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানা ও বিদ্যুৎ শান্ত 
১২৪ 


য় 


স্টেশনগলৈর উপরে নিউক্লিয়র আক্রমণের ফল হবে বিশেষভাবে বিপজ্জনক 1. 
১৯৮২ সনের গোড়ার দিক নাগাদ ২৩টি দেশে ২৭২টি নিউক্লিয়র বিদ্যুৎ 
রিত্যান্টর চালু ছিল। বর্তমানে ীনমীয়মান রয়েছে ২৩৬টি বিদ্যুৎ রিত্যান্টর ৷ 
২০০০ সনের মধ্যে ৪০টি দেশে নিউক্লিয়র বিদ্যুৎ কারখানায় উৎপাদন হবে । 

পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানায় বিস্ফোরণ সমস্ত তেজীক্রুয় বস্তুকে বাষ্পীভূত করবে 
এবং দ্রুত আবহমওলে উঠে যাবে এক বিরাট আগুনের গোলা । নির্টারলুয়র বিদ্যুৎ, 
কারখানাগুলিতে মজুত করা তেজাক্রিয় পদার্থের ক্ষয় নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলি নিউক্রিয়র 
বিস্ফোরণজাত তেজাক্রিয় পদার্থের ক্ষয় নিয়ন্ত্রক নিয়মগড্াল থেকে উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে পৃথক । নিউর্রিয়র বোমা বিস্ফোরণের পর কয়েক দিনের মধ্যেই বিকীরণ' 
সম্পর্কিত পারিস্থিতি এ বিস্ফোরণজাত তেজীক্রয় পদার্থের দ্বারা বহুল পরিমাণে 
নির্ধারিত হবে; পরে তেজাঁক্রিয় ভত্রাশির দীর্ঘকাল স্থায়ী অংশটি বিশাল দূরত্ব 
পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ও বিরাট বিরাট এলাকা সংক্রামত করে হয়ে উঠবে 
প্রধান উপাদান। 

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৮২ সনের শরৎকালে সোভিয়েত সরকার প্রস্তাব 
করেছিল যে এমনাক প্রচলিত অন্ত্রাদি ব্যবহার করেও শান্তিপূর্ণ নিউক্রিয়র 
কারখানাগদুলির পূর্বকপ্পিত ধ্বংসসাধন নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার করে আক্লামণ 
বলে, কথান্তরে, এমন, আক্রমণ বলে গণ্য করা হোক যাকে ইতিমধ্যেই অতীতে 
রাষ্সংঘ মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে সবধিক গুরুতর অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছে। 

রাসায়নিক ও জীবাণৃতত্ব সম্বন্ধীয় কারখানগ্ীলর উপরে কিংবা রাসায়ানক 
জীবাণৃতত্ত সম্বন্ধীয় মজুদকরণ সুবিধাঁদর উপরে পূর্বকপ্পিত আক্রমণের ফল- 
পারণামও গুরুতর, যে ফল-পাঁরণাম সম্বন্ধে ভাবয্যদ্বাণী করা কঠিন। 

যেহেতু যুদ্ধের ইতিহাসে পাঁরবেশের ক্ষাতসাধন করবার ইচ্ছাকৃত প্রয়াসের বহু 
ঘটনা রয়েছে সেজন্য এধরনের পূর্বকপ্পিত ধ্বংসসাধনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া 
যায় না। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চাদপসরণকারী নাৎসী ফৌজ বাধ উীড়য়ে য়ে 
ডাচ ভূখণ্ডের বিরাট এলাকা প্লাবিত করেছিল। কোরিয়া যুদ্ধের সময় মাকিন 
সেনাবাঁহনী দেশের উত্তরাংশে সেচ-ব্যবস্থার উপরে গোলা বর্ণ করেছিল। 
১৯৫০ সনে মালয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার সময় ব্রিটিশরা ফসল পুড়িয়ে দেবার 
জন্য আগুনে গোলা ব্যবহার করেছিল । 

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মাকন ফৌজ ফসল ও অরণ্য_যা ভিয়েতনামী 
গেরিলা ও বেসামারক অধিবাসীদের খাদ্য ও আশ্রয় যোগাত_-ধ্বংস করবার জন্য 
আগুনে বোমা ও লতাগুল্সনাশক ব্যবহার করোছল। ১৯৬১ ও ১৯৭৩ 


১২৫ 


সনের মধ্যে ভিয়েতনামে প্রায় ছয় লক্ষ হেক্টার অরণ্য ও চার লক্ষ হেক্টার চাষের জাম 
বিনষ্ট করা.হয়োছল। 


ননউীক্য়র যুদ্ধ পাঁরবেশের যে-পাঁরমাণ ধ্বংসসাধন করতে পারে তার একটা 
সামাঁয়ক ধারণা পাওয়া যাবে এই ঘটনা থেকে যে প্রথম 'বশ্বযুদ্ধ যেখানে 
ইওরোপের দুই লক্ষ বর্গ ?কলোমিটার এলাকা জুড়ে চলোঁছল সেখানে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ ৩৩ লক্ষ কিলোমিটার এলাকা বিধ্বস্ত করোঁছল। ননিউক্রিয়র যুদ্ধে 
যুদ্ধাবগ্রহের এলাকা অনুরূপ আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পাবে একথা ধরে নলে 


নিউ'ক্য়র বিস্ফোরণগুলির আঘাত পড়বে পৃথিবীর স্থলভাগের ৫০ শতাংশে ৷ এই. 


হল নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপর্যরকর ফল-পারণামের সাবিক, যাঁদও মোটেই সম্পূর্ণাঙ্ 
“নয়, চিত্র । 

পাঁথবীর কোন স্থানই যুদ্ধ তৎপরতার অঙ্গন থেকে নিরাপদে বাঁচ্ল্ন কিংবা 
নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের বিপর্যয়কর ফল-পরিণামের দ্বারা অনাক্লান্ত থাকবে না। 


িউক্রিয়র সংঘর্ষ থেকে নিরাপদে "বাহিরে বসে থাকা যাবে” এরকম আশা করাটা 
হবে এক বিপজ্জনক মোহ । 
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আসন্ন বিপদাশক্ষা লাল ও দুর 
কব্রবান্র নির্ডব্রমোগ্য উপান্্সম্মুহ 


আজকে আঁনবার্ষভাবেই যে প্রশ্নটা উঠছে সেটা হল ননিউক্রিয়র বিপর্যয় এড়াবার 
কোন নির্ভরযোগ্য উপায় আছে কিনা । 

স্পষ্টতই, সাধারণ কাওজ্ঞান বলে “নিউক্রিয়র শীতকাল” নিবারণ করবার জন্য 
সম্ভাব্য সব কিছুই করতে হবে যাতে করে নিউীক্রয়র সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাতিল 
করে দেওয়া যায়। সেই লক্ষ্য সবচেয়ে ভালভাবে অর্জন করা যেতে পারে সমস্ত 
নিউক্লিয়র অন্্র-প্রেরণ ব্যবস্থা ও সমস্ত নিউক্লিয়র অস্ত্র মজুত ধ্বংস করে এবং 
পাশাপাশি এগুলির উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক এই 
অভিপ্রায় থেকেই ১৯৬২ সনে কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে সামূহিক ও 
সম্পূর্ণ নিরন্্রীকরণ সম্পাঁকত চুন্তির খসড়া পেশ করেছিল। এমন হতেই পারে 
যে আজকে পশ্চিম এই সমস্যার আমূল সমাধানের দিকে অবিলম্বে অগ্রসর হতে 
প্রস্তুত নয়। সেক্ষেত্রে নিউক্রিয়র অস্ত্র প্রাতযোগতার পাঁরমাণগত ও গুণগত 
সীমিতকরণকে এবং 1নউ'্রিয়র অস্ত্র প্রসারবোধকে সবৌচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। 
সাধারণ কাওজ্ঞান এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তির জয় হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হয়ে 
‘সোভিয়েত ইউনিয়ন এই কর্মপন্থার সমর্থনে চলছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন পরপর অনেকগুলি ব্যবস্থা রচনা করে আন্তর্জাতিক 
গোষ্ঠীর বিবেচনার জন্য পেশ করেছে, এগুলি রূপাঁয়ত হলে শুধু নিউক্লিয়র যুদ্ধের 
[িপদাশঙকা হাস করা নয় পরস্তু সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরন্ত্রীকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য 
অর্জনের জন্য চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিপদাশঙুকা ক্রমশ অপসারিত করা 
সম্ভব হবে। 

সামুহিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্ীকরণ অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছল ১৯২২ 
সনে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন জেনোয়া সম্মেলনে একটি সর্বজনীন অন্তর হাস 
কর্মসূচী দাখিল করোছিল। 

১৯৬২ সনে সোভিরেত ইউনিয়ন দাখিল করেছিল উপরে উল্লেখিত সামৃহিক 
ও সম্পূর্ণ নিরস্্রীকরণ সম্পাঁকত চীন্তর খসড়া_এই বিস্তারিত দাললটিতে পাচ 
বছর সময়কালের মধ্যে তিনটি স্তরে সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরন্ত্রীকরণের আহ্বান 
জানানো হয়েছিল । 

প্রথম স্তরটিতে সমস্ত নিউক্লিয়র অন্তর প্রেরণ ব্যবস্থা বিনষ্ট করবার, অন্যান্য 
জাতির ভূখণ্ডে সমস্ত বিদেশী সামারক ঘাঁটি ভেঙ্গে ফেলবার, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 


১২৭ 


| 


মািকন যুন্তরাস্ট্রের সশস্ত্র বাঁহনীর সংখ্যা তথা প্রচালত অস্ত্র ও সামারক ব্যয় আমূল 
কমাবার কথা ভাবা হয়োছল । 
গদ্বতীয় স্তরে সমস্ত ?নউীক্রিরর, রাসায়ীনক ও জীবাণুধাটত অন্ত্রের ভাণ্ডার নষ্ট 


করবার এবং এণ্যালর উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবার, সেই সঙ্গে সোভিয়েত 
ইউীনয়ন ও মাঁকন বুন্তরান্ট্রের সেনাবাহনী, সার্মারক ব্যয় ও অন্তরশন্ত্র আরও কমাবার 
কথা বলা হয়োছল । 


তৃতীয় স্তরে সব দেশের সশস্ত্র বাহনী ও সামরিক অন্তর সম্পূর্ণরূপে নির্মূল 
করবার কাজ শেষ করবার কথা বলা হয়োছল ৷ 

আমরা দেখতে পাচ্ছ ১৯৬২ সনের সোভয়েত উদ্যোগের মধ্যে ছিল এমন: 
অনেকগুলি সমস্যা সমাধান করবার নানা উপায়, যে সমস্যাগুল এখনও মনুষ্য- 
জাতির উৎকণ্ঠার কারণ হিসাবে রয়ে গেছে । পাঁশ্চমের বাধা সৃষ্টিকারী মনোভাবই 
বন্তুত ষাটের দশকের মাঝামাঝি এই কর্মসূচীটি গারুদ্বসহকারে বিবেচনা 
করতে দেয়ান। 

১৯৪৬ সনে, যখন পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং গহরোঁসমা ও 
নাগাসাঁকর ট্রাজেডি থেকে সবে সেরে উঠাছল, সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘের 
পরমাণু শক্তি কমিশনের বিবেচনার জন্য একটি চুন্তর খসড়া পেশ করোছল, 
এই চুন্তিতে পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার 'নাঁষদ্ধ করা হয়োছল এবং এই 
মর্মে সংস্থান ছিল যে চীন্ডাট বলবৎ হবার তন মাসের মধ্যে সমস্ত পরমাণু অস্ত্র 
নিষিদ্ধ করতে হবে। তারপর থেকে সোভরেত ইউানয়ন 'নিউীক্রুয়র অস্ত্রের 
প্রবন্তাদের বিরোধিতা সত্বেও অব্যাহতভাবে এই সমস্যাটির সমাধান চেয়ে এসেছে। 

নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা নাষদ্ধ করা । ননউক্লিয়র অস্ত্রের দুত গুণগত 
উন্নাতসাধন নিউক্লয়র অন্তর পরীক্ষার উপরে সম্পূর্ণ ও সর্বজনীন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে 
দেওয়াকে অবশ্য করণীয় করে তুলছে । 

১৯৫৫ সনে সোভিয়েত প্রস্তাব করেছিল যে ননিউন্রিয়র অন্ত্রধর সমস্ত রাষ্্রশন্তি 
নিউক্রিয়র পরীক্ষা বন্ধ করবার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করুক । কয়েক বছর ধরে চলবার 
পরও সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে আলাপ আলোচনা 
পাঁশ্চমের বিরোধিতার কারণে কোন এঁকমত্য এনে দিতে পারেনি বলে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন একটি অন্তবর্তা চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করোছল। আবহমগুল, 
বাহর্মহাকাশ ও জলতলে নিউক্রিয়র অন্তর পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিটি স্বাক্ষারত হয় 
৯৯৬৩ সনে । আজকে একশোটির বেশি দেশ এই চুক্তির অংশভাক্‌ । 

বর্তমান এই এলাকায় সাফল্যের সম্ভাবনা ওঁ চুক্তি স্বাক্ষারত হওয়া সত্তেও, 
সুদুর বলে মনে হচ্ছে। মাকিন যুন্তরাস্্র আগে স্বাক্ষারত দুটি সোভিয়েত মাঁকন 
চুপ্তিতে ১৯৭৪ সনের ভূগর্ভে নিউক্লিয়র অস্ত পরীক্ষা নিিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি 
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এবং ১৯৭৬ সনের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ভূগর্ভে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ সম্পার্কত 
চুন্ি_-এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত অনুমোদন দান করেনি । ১৯৮০ সনে পশ্চিম 
নিউক্রিয়র পরীক্ষার সম্পূর্ণ ও সর্বজনীন নির্ত্রীকরণ সম্বন্ধে সোভয়েত ইউনিয়ন, 
মাঁকন যুন্তরাষ্টর ও ব্রিটেনের মধ্যে ১৯৭৭ সনে শুরু হওয়া আলাপ আলোচনা এক- 
তরফাভাবে ভেঙ্গে দেয় । 

সোভিয়েত ইউীনয়ন ১৯৮৫, ৬ আগস্ট থেকে যেকোন প্রকার নীলুর 

বিস্ফোরণের উপরে একতরফা স্থগিতাদেশ কায়েম করে একটি নতুন বড় উদ্যোগ 
উপস্থাপন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউীনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক {মিখাইল গোরবচেভের 'বিবাঁতিতে বলা হয়েছিল £ “আমাদের 
স্থাগতাদেশ ১৯৮৬, ১ জানুয়ার পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । তবে যতাঁদন পর্যন্ত 
মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ চালানো থেকে বিরত থাকবে ততাঁদন পর্যন্ত 
এই স্থগিতাদেশ কার্যকরী থাকবে ৷” 

রণনৈতিক গ্যরুত্বপূর্ণ অক্ত ীমতকরণ নিউক্রয়র যুদ্ধের বিপদাশঙ্কা হাস 
করবার সংগ্রামে এক আত গরুদপূর্ণ এলাকা। সহজ-সম্পর্কের কালপর্বে 
১৯৭২ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাঁকন যুন্তরাষ্ট্র দুটি বড় ধরনের চ্যান্ততে_ 
ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা বিরোধী (এবিএম ) চুক্তি এবং রণনৈতিক 
গারুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক অন্তর সীমিতকরণের ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যবস্থা সম্পর্কিত 
অন্তবর্তী চুক্তি ( স্ট-১)--্বাক্ষর দান করেছিল । 

& প্রক্রিয়ার পরবর্তী বিবর্তনটির কথা সুবিদিত। এ দুটি চন্তিতে স্বাক্ষর দান 
করবার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাঁকন যুন্তরাস্্র এর একটি অনুগামী চুন্তি 
যেটিতে থাকবে আরও বিশদ ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থাদি__বিশদায়নের দিকে অগ্রসর 
হয়েছিল । অনেক বছর ধরে আলাপ আলোচনার পর ১৯৭৯ সনে রণনোতক, 
গুরুত্বপূর্ণ আক্ৰমণাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (সন্ট-২ ) স্বাক্ষরিত হয়। এতে দুই 
পক্ষের নিউক্রিয়র অন্তর প্রেরণার ব্যবস্থার উপরে সমান সবোচ্চ সীমা স্থির করে 
দেওয়া হয় এবং বিদ্যমান নিউক্লিয়র অস্ত্র হাস করবার ও এগঢ়লর গুণগত উন্নীত 
সাধন ও নবায়নের উপরে বাঁধানিষেধ স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়। মাঁকিন যুস্তরাষ্ট 
এখনো পর্যন্ত এ চুক্তিতে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি। আঁধকন্তু, সে ইওরোপে তার 
পোঁশিং২ ও নুইজ ক্ষেপণাস্ত্র বসাতে শুরু করেছে এবং এইভাবে ১৯৮১ থেকে 
১১৮৩ সন পর্যন্ত ইওরোপে মাঝারি পাল্লার নিউর্লয়র অস্ত সীমিত করবার 
জন্য জেনিভায় যে আলাপ আলোচনা চলছিল তাকে এবং রণনৈতিক গরু্বপূর্ণ 
অন্তর হাস ও পীমিতকরণ সম্পাঁকত আলোচনাকে ( ১৯৮২-৮৩) বানচাল করে 
দিয়েছে। 

এই কারণে নিউক্িয়র ও মহাকাশাভীত্তক অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক প্রশ্নগ্নালর গোটা 


১২৯ 


পাঁরসর 'নয়ে মাঁকন বুন্তরাস্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার জন্য সোভিয়েত 
90৮18 স্বাগত জানয়োছিল ৷ এ উদ্যোগের দরুন বাহ্নহাকাশের 
অ-সার্মীরকীকরণ এবং রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ও মাঝারি পালার নিউক্লিয়র অস্ত্র 


হাসকে অন্তর্ভূন্ত করে সম্পনর্ণ নতুন কেতার আলাপ আলোচনা শুরু করা সম্বন্ধে 
মাঁীকন প্রশাসনের সঙ্গে একনতে) পৌছানো সম্ভব হন্সেখছিল । 


শ্রথন দফার আলাপ আলোচনার ফল কাঁ হয়োছল ? একে সন্তোষজনক 


বলা প্রায় অসম্ভব । বাস্তব সমাধান সন্ধান করতে প্রস্তুত একথা জোর +দয়ে বলে 
সোভিয়েত পক্ষ আলাপ আলোচনার সবগঢ়লি দিক সম্বন্ধে সুনিদিষ্ট প্রস্তাবসমূহ 
উপস্থাপন করোছল। অপর পক্ষে, মাঁকন অবস্থান কোন দক থেকেই রচনাত্মক 
ছিল না, এবং বন্তুত তা চু'্তির মর্মের পারপন্থী ছিল । 

নিউক্রিয়র অন্তর প্রসাররোধ আত্ত্াতিক জীবনের একটি প্রধান উপাদান । 
নউক্রিয়র অন্তর প্রসাররোধের যে-ব্যবস্থা বর্তমানে বিদ্যমান তা সোভয়েত ইউনিয়ন 
ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের বহু বছরের. প্রয়াসের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠিত হয়োছল। ১৯৬৮ সনে স্বাক্ষারত এবং ১৯৭০ জনে বলবৎ হওয়া 


নিউক্রিয়র অন্তর প্রসাররোধ চুন্তি এর 'ভান্তি। বর্তমানে ১২০টর বোশ দেশ এই 
চুন্তির শরিক । 


এই চুঁন্ত মোতাবেক 'নউক্রিয়র অন্্রধর রাষটরশান্তগ্নীল কাউকেই নিউক্রিয়র 
অস্ত বা অন্যাবধ নউন্রিয়র বিস্ফোরণ কৌশল স্থানান্তারত না করবার এবং 
নিউক্রিয়র অন্্রহীন রাষ্্রগীল ননিউক্রিয়র অস্ত্র বা অন্যবিধ [নউক্রিয়র কৌশল তৈরি 
বা সংগ্রহ না করবার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আন্তজরীতক পরমাণু শক্তি 
এজোন্স (আই এ ই এ) নিউকলিয়র অন্তহীন রাষ্ট্রগীলির নিউক্লিয়ার কর্মকলাপের 
উপরে এবং গুদামজাত. 'নিউক্রিয়র উপকর 


ণগ্ীলর উপরে নিয়নত্রনভার গ্রহণ 

করেছে। 
আজকে, নিউক্রিয়র অন্তর প্রসাররোধ ব্যবস্থাকে শন্তিশালী করবার সমস্যা 
বিশেষভাবে জরুরী হয়ে উঠেছে। এর কারণ, সন্তরের দশকে, যে-দশকটি বিশ্ব- 
জুড়ে পরমাণু শান্তি প্রযুক্তির দুত বিকাশের দ্বারা চাহত ছিল, আঁজত বৈজ্ঞানিক 
্রাধুন্তিক প্রগ্গাতর ভিত্তিতে নিজেদের 'নিউক্লিয়র অস্ত্র উৎপাদনে সমর্থ “প্রায় 


'নিউক্রিয়র অস্ত্রধর” দেশগুলির সংখ্যা প্রচর্পে বেড়ে গিয়োছল। ইজরায়েলের 
পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার নিউক্রিয়র উ 
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দনউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা সামহক ও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা, সবগুলি দেশ_ 
কর্তৃক গুণগতভাবে সমস্ত নিউক্রিয়র অস্ত্র হমায়িত করা এবং নিডীকয়র অন্রশালা 
হাস করা সম্বন্ধে একমত্যে পৌঁছান অস্ত্র প্রসাররোধ ব্যবস্থা শান্তশালী করতে 
[নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। 

আরও আধক সংখ্যক দেশ অন্তর প্রসাররেধ টক শীবক হলেও এ শীউগালী 
হতে পারে। চীন ও ফ্রান্স এই দুটি নিউক্লিয়র অস্ত্রধর দেশ এবং প্রায় দশটি “প্রায় 
নিউক্রিয়র অন্ত্রধর” দেশ এখনো এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেনি । i 

নিউক্রয়র অস্ত্র প্রসাররোধ ব্যবস্থার শত্তি-বৃদ্ধির জন্য দরকার সকল জাতির 
এবং নিউক্রিয়র অন্ত্রধর ও নিউারলিয়র অন্ত্রহীন সবগুলি রাষ্ট্রের এক্যবদ্ধ প্রয়াস। 
এই ঘটনাটির প্রীতি আমরা চোখ বু'জে থাকতে পারি না যে পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত 
[কছু কিছু মহল রয়েছে যারা তাদের প্রতিবেশীদের ভয় দেখাবার জন্য নিউক্লিয়র 
অস্ত্র সংগ্রহ করতে চাইছে। পরমাণু শান্ত আজ গোটা মনুষাজাতির নাগালের 
মধ্যে, এ যেন বিভিন্ন দেশ ও জাতির সামাজিক প্রগতি, শান্তিপূর্ণ বিকাশের এবং 
তাদের সামনে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধানের আনুকুল্য 
ঝরে। 
নিউক্লিয়ার অপ্ররহণীন দেশগালর নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি শক্তিশালী করা। 
1নউক্লিয়র অস্ত্র প্রসাররোধ ব্যবস্থার শল্তিবৃদ্ধি বহুল পাঁরমাণে নির্ভর করে যেসব 
দেশ স্বেচ্ছায় নিউক্লিয়র অন্তর উৎপাদন ও সংগ্রহ পরিহার করছে তারা তাদের বিরুদ্ধে 
ধনউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহৃত হবে না এই মর্মে পর্যাপ্ত গ্যারাণ্টি পাবে কিনা তার উপরে। 
'নিউক্লিয়র অন্ত প্রসাররোধ চুন্তির শরিক নিউক্রিয়র অন্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার 
গাারাণ্টি সন্ধে কয়েকটি আন্তর্জাতিক দলিল রয়েছে। 

১৯৬৮ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাঁকন যুন্তরাষ্ ও ব্রিটেনের সরকার রাষ্ট্র 
সংঘ সাধারণ পরিষদে একটি বিশেষ বিবৃতি দাখিল করে; এতে নিরাপত্তা 
পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে এই তিনটি নিউকরিয়র অন্রধর রাষ্ট্র পুনরায় ঘোষণা 
করে যে তারা চাইছে নিরাপত্তা পারষদ অন্তর প্রসাররোধ চুক্তির শরিক সেই 
ননউক্লিয়র অস্ত্রহীন রাষ্ট্রের সমর্থনে যেন চটপট কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে যে 
আক্রমনের শিকার নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার করে আগ্রাসনের হুমাকর শিকার হতে 
পারে। নিরাপত্তা পারষদের তিন স্থায়ী সদসোর গররুত্বপূ্ণ এই পদক্ষেপাঁট 
একাধিক এমন নিউক্লিয়র অন্ত্রহীন দেশের আশঙ্কা দূর করতে পারোনি যারা 
তাদের এই প্রস্তাবকে আকড়ে ছিল যে নিউর্রিয়র অস্ত্রধর শন্তিগীলকে এইসব 
দেশের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়র অন্তর ব্যবহার না করবার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করতে হবে। 
১৯৭৮ সনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র সংঘের নিরন্ত্রীকরণ সম্পাকত প্রথম বিশেষ আঁধবেশনে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন নিউ্রিয়র অন্্রহীন দেশগ্ীলর ইচ্ছায় সাড়া দিয়ে ঘোষণা 
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করেছিল যে সে কখনোই সেইসব নিউক্িয়র অন্তহীন দেশের বিরুদ্ধে নিউক্রিয়র 
অন্তর ব্যবহার করবে না যারা নিউক্রিয়র অস্ত্র উৎপাদন ও সংগ্রহ পাঁরহার 
করেছে এবং যাদের ভূখণ্ডে এরকম অন্তর নেই। একই বছর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ 
পরিষদের ৩৩-তম আধবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে নউক্রিয়র 
অন্তহীন দেশগুলির নিরাপত্তার গ্যারান্টি শান্তশালী করা সম্বন্ধে একটি 
আন্তর্জাতক ছীন্ত সম্পাদন করা হোক। রাষ্ট্সংঘের অধিকাংশ সদস্য-দেশ এই 
প্রস্তাবকে সোৎসাহ সমর্থন জানায় ; এতৎ সংক্রান্ত একট খসড়া প্রস্তাব সোভিয়েত 
ইউনিয়ন রচনা ও দাঁখল করে, একটি আন্তজণাঁতক চুক্তির বয়ানের খসড়া 
রচনার জন্য এটিকে রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কাঁমাঁটর (বর্তমানে নরন্ত্রীকরণ 
সম্মেলন ) কাছে পাঠানো হয়। মুখ্যত পশ্চিমী রাষ্ট্রগযলর নেতিবাচক মনো- 
ভাবের দরুন প্রশ্নাট এখনো পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। 

নিউক্রিয়র অদ্ত্রমন্ত অঞ্চল ও শান্তর অঞ্চল প্রতিষ্ঠা নিউক্রিয়র বিপদাশত্কার 
বিরদ্ধে সংগ্রামে অপর প্রধান এলাকা । সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার কতিপয় 
মিত্রদেশ সেই পঞ্চাশের দশকে প্রথম এই নিউক্রিয়র অন্্রমুস্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার 
চিন্তাধারা হাঁজর করতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
পৃথিবীর নির্দিষ্ট এলাকাগ্নলতে_মধ্য ইওরোপ, বলকান, উত্তর ইওরোপ ও 
অন্য কয়েকটি এলাকায়_নিউক্লয়র অন্তরমুন্ত অল প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সমর্থন জানায় । 


এই প্রশ্ন সমন্ধে পশ্চিমী রাস্তরশক্তিগুলি, বিশেষ করে মাকিন হ্রাস, আতিমান্রায় 
নোতিবাচক মনোভাব নিয়েছে । 


নিউক্িয়র অনমুত অণ্ুল প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধ সোভিয়েত মনোভাব পনর হয়েছিল 


সেইসব 
অন্তর মোতায়েন না করা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করে Se a 
নিউক্লিয়র অস্ত্র নেই। স্মরণ করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ 
সদস্য-রাষ্টর প্রস্তাবাট অনুমোদন করোছিল, এবং শুধুমাত্র মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ত 
নদের বিরুদ্ধতাই এই প্রস্তাবের বূপায়ণ ব্যাহত করছে। i 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত মহাসাগরকে শান্তির অঞ্চলে 


& এটি 


y 


ছল। যেহেতু এই আলাপ আলোচনা এই অঞ্চলে মাকিন 
[গলির পরিপন্থী ছিল তাই ওয়াশিংটন একতরফাভাবে 
তা ভেঙ্গে দিয়েছিল ৷ আমরা আরও স্মরণ করতে পাঁর যে ভারত মহাসাগরকে 
শান্তির অঞ্চলে পাঁরণত করা সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া রচনার 
উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করবার সিদ্ধান্ত 'নয়োছল। 
নিরন্্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সমস্যাদ সম্বন্ধে অসংখ্য সোভরেত 
উদ্যোগের তালিকা দিতে পারি । একমানর রাষ্ট্রসংঘেই সোভিয়েত ইউনিয়ন 
একশোটি সুনাদিষ প্রস্তাব রেখেছে। নৌ তৎপরতা সীমিতকরণ, রাসায়ানক 
তনতশত্্র ও গণাবধ্বংসী নতুন নতুন অন্তর নীবিদ্বকরণ, সামারক বাজেট হাস এবং 
ধারে তা উন্নয়নশীল দেশগ্জীলকে সাহায্য করবার 


এভাবে যে সহায় সম্পদ বাঁচবে 
ভমুখী সোভিয়েত প্রয়াসগণলরও উল্লেখ করা যেতে 


আলোচনা চালিয়ে 
সামরিক পারকপ্পন 


জন্য ব্যবহারের লক্ষ্যা 
পারে। এইসব ব্যবস্থাই এশিয়ার দেশগ্যীলর ভবিষ্যতের সঙ্গে আত ঘনিষ্ঠভাবে 
যুন্ত। 

1 ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সবগদীল দেশের 


দূর প্রাচ্যে আস্থা গড়ে তুলব 
সঙ্গে সুনাদিষ্ট আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠানের যেপপ্রস্তাব 1স পি এস ইউ-এর 
২৬ তম কংগ্রেসে করা হয়েছিল সেটি এখনো সমান সময়োপযোগী রয়ে গেছে। 
টনি ও সামরিক ক্ষেতে বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সুনিদিষ্ট ব্যবস্থা 
রূপায়িত করতে আগ্রহা সমস্ত দেশের দরে দিপক্ষার ও বহুপপ্রাঁর ভিভিতে এরকম 
আলাপ আলোচনা চালাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত! 
উত্তেজনার ক্ষেত্রগলি নির্মূল করবার ও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন 
আমেরিকায় বিপজ্জনক পাাস্থিতির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করবার পথ সুগম করতে 
মন্ধোর বাসনা সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল 
গোরবাচেভ কতৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যে ব্যস্ত হয়েছে। প্রস্তাবাটতে বলা 
হয়েছে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত স্থায়ী সদস্য এই মহাদেশগ্ীলর 
হস্তক্ষেপ, বল প্রয়োগ না করা বা তার হুমাক না 
দেওয়ার নীতিগরীল কঠোরভাবে মেনে চলবার দায়িত্ব নিক এবং তারা এইসব 
সামরিক জোটে টেনে না আনে । এরকম দায়-দায়িত্ব নিতে সোভিয়েত 


|| 
এশিয়ায় রাজনৈতিক পারীস্থিতি উন্নত করবার সমস্যার প্রীতি সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মনোভাব যে শসরিয়াস তা দেখতে পাওয়া যাবে সোভিয়েত-জাপানী 
সম্পর্কের প্রতি তার মনোভাবের মধ্যে । সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অনুমান থেকে 
অগ্রসর হয় যে কিছু কিছু প্রশ্নে দুটি দেশের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্য এই 
পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাদের 


অঞ্চলে ও ৫ 
৯৩৩ 


আভন্ন প্রয়াসে সহযোগিতাকে বাতিল করে দেয় না। 
আলোচনা পুনরায় শুরু করবার এবং সুপ্রাতবোশত্ব ও পারস্পীরক আস্থার 
ভিত্তিতে জাপানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ৩ করবার লক্ষ্যে সোঁভয়েত ইউানিয়ন 
একাধিক সুবাদত সুনিদিষট প্রস্তাব করেছে। 


একাঁটি গোঁভয়েত-জাগান চান্ত সম্পাদন__যে ছাঁন্ততে জাপানের বিরুদ্ধ 
[নিউক্রিয়র অন্তর ব্যবহার না করবার সোভিয়েত বাধ্যবাধকতা এবং জাপান কর্তৃক 
অ-নিউক্রিয়র মর্যাদা মেনে চলবার ও তার তনাট “আননউাক্ুয়র” নীতি মেনে 
চলবার বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি অন্তভূর্ত থাকবে সম্বন্ধে মত 'বাঁনময় করবার 
সোভিয়েত প্রস্তাবের জাপান এখনও জবাব দেয়ান। একথা কেউ অস্বীকার করবে 
না যে এই প্রস্তাবটি আগের মতই সময়োপযোগী রয়েছে। 
এশিয়ায় আন্তর্জাতিক বাতাবরণ উন্নত করবার লক্ষ্য অন্যান) দেশের রচনাত্বক 
উদ্যোগসমূহকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আনিবার্ষভাবে স্বাগত জানয়েছে। এইসব 
উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কোরীয় উপদ্বীপ ও দূর প্রাচ্য উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে 
কোরীয় গণতান্ত্রিক জনগণের প্রজাতন্ত্রের শান্তির উদ্যোগসমূহ এবং মঙ্গোলীয় গণ- 
প্রজাতন্ত্রের শান্তির প্রস্তাবগল, যেগুলি বিশ্ব জনমতের কাছ থেকে সদর্থক সাড়া 
পেয়েছে । এসব উদ্যোগ ও প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
অণ্চলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ না করা ও অনাগ্রাসন 
সম্বন্ধে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব এবং জাতিসমূহের শান্তিতে বাস করবার 
ীধকার সংক্রান্ত ঘোষণা । মঙ্গোলিয়ার উদ্যোগে রাষ্ট্ীসংঘের সাধারণ পাঁরষদের 
৩৯-তম আঁধবেশন কর্তৃক গৃহীত এই ঘোষণায় শান্তি বজায় রাখা ও রক্ষা করাকে 
রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম মৌল কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভিয়েতনাম, 
লাওস ও কাল্পুচিয়াও কতকগ্ীল গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে যেগযলতে দাক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগদাীলর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের 
এবং এটিকে শান্তি ও 'স্ছিতশীলতার অণ্টলে পরিণত করবার আবেদন জানানো 
হয়েছে। জোট-নিরপেক্ষ জাতিগযাীলও বহু দরকারী ও রচনাত্মক, চিন্তাধারা 
হাজির করেছে। 
সংক্ষেপে, বর্তমানে আলোচনার টোঁবলে রয়েছে এশিয়া সম্বন্ধ গোটা এক 
কেতা প্রস্তাব। ১৯৮৫, মে মাসে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 
বৈঠকের সময় মিখাইল গোরবাচেভ আরও একটি প্রশ্ন তুলোছলেন £ এইসব 
উদ্যোগকে তথা ?কছুটা পাঁরমাণে ইওরোপের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনার মধ্যে নৈওয়া 
এবং এশিয়ায় নিরাপত্তার সমস্যা সম্বন্ধে একটি সামুহিক, বিশদ ঘভাঙ্গ রচনা 
করা এবং এই উদ্দেশ্যে এশিয়ার রাষ্রগনলর প্রয়াস একান্ত করবার সম্ভাবনা 
বিবেচনা করে দেখা ক আবশ্যক নয় ? অবশ্যই একাজটা সহজ হবে না 


সোভিয়েতজাপানী 


১৩৪ 


কিস্তু হেলাসিংকিতে ইওরোপীয় সম্মেলন ডাকাটাও সহজ ছিল না। এ কাজটা 
সম্ভবত হতে পারে নানা উপায়ে_িপক্ষীয় আলাপ আলোচনার কিংবা যুক্ত 
রচনাত্মক সমাধান খুজে বের করবার উদ্দেশে; একটা নিখিল-এশীয় সমাবেশের 


সম্ভাবনা সহ বহুপক্ষীয় কথাবার্তার মাধ্যমে । 
এটা একেবারে স্পণ্ট যে এশিয়ার জাতিগীলর সংহাত ও কর্মের এঁক্য 


আগেকার যেকোন সময়ের চেয়ে আজ বেশি গন্দ্পূর্ণ। একাঁটি আভন্ন 
লক্ষ্যের আঁভমুখে একযোগে কাজ করে তারা তাদের মহাদেশের উপরে 
“নউক্রিয়র বপদাশঙ্কা এড়াতে এবং শান্তি ও প্রগতি অর্জন করতে পারে । 


